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সপ শাী শসপ চীন 
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পিস উস পপ লক বউএর উন উস ইন লেসন াটা 


শী শি সপে শ্পিস্ন্শি টি পিলপিসপসপসপপে্পাপি পা পাপী পপ ৯ পা, 





আলোচনা সম্পাদক 


 শ্ীযোঈন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


প্রথম সংস্করণ । 


প্রকাশক কতৃক সর্বান্থ সংরক্ষিত মূলা দুই টাকা মাজ। 


প্িক্কাশক 
প্রাপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় । 
ভুর্গাদাল লাইত্রেরী । 


১৭৫ নং পঞ্চাননভলা! রোড, হাওড়া । 











গ্রন্থকার প্রণীত 


ভক্তপ্রাণের অমিয় উচ্ছাস 


“প্রাণের ডাক" 
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বি, পি, এমস্‌ প্রেস। 
২২৫ বি, ঝাঁমাপুকুর লেন, কলিকাত। 
শ্রীআাশুতোষ মজুমদার কর্তৃক মুদ্িত। 





. উৎসর্গ পত্র।. 


» লরস্পপপা পাাি সপপা াা পা এপ ৯ টপ ০ 


বে পবিত্র প্রাতঃম্মরণীয় 
বদ্ধমান রাজবংশের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিদি, 
যে রাজবংশ ব্রাঙ্মণদিগকে অসংখ্য শিশ্কর-ভুসম্প্তি দান করিয়। 
ধন্য ও বরেণা হইয়া বহিয়াছেন ২ 


মহামহিমার্ণব, মাননীয় মহারাজাধিরাজ 


শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ মহান প বাহাছুর 


সেই পবিভ্রতম রাঁজবশ সমলক্কৃত করিমা 
আজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং ফাঁহার গুণ-গরিমায় 
বিমুগ্ধ হইয়া! 

প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট কে, সি, এস, আই, পি, আই, ই, 

প্রভৃতি অশেষ মম্মানন্চক উপাধী-ভূষণে বিমণ্ডিত করিয়াছেন, 
খিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র ভ্ইম়্াও বাধী-সেবার় প্রাণপাত ঝবিয়াছেন, 

সেদিন বদ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে যিনি অসীম ত্যাগ হ্গীকার 

করিয়। মভাপ্রাণভার পরিচয় দিয়াছেন," 
আমার 


ভাহারই পবিত্র নামে উৎসর্গীরুত করিয়! 
লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম । 


দুর্গাদাস লাইব্রেরী | বিলীত--" 


১০৫ নং পর্দাননভলা রোড, হাওড়া । । গ্ভী গ্রন্থকার । 
শুভ ১লা আশ্বিন রাধাষ্টমী, ধ 
? সন ১৩৩৭ সাল। 


? 





উম থা না 
বাসা ইরিনা 25855524588 54555515558 
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লঢদর নিমাই 


অর্পণ করিলাম । 
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নিবেদন | 


যিনি বাঙ্গালার নিজন্ব অবতার, ধাহার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ দেশ 
 ধন্ত এবং নবদ্ধীপ তীর্থে পবিগণিত হইয়াছে, আজ আমার সেই বড় 

সাধেব--বড় আদদের প্রস্থ “নদেব নিমাই” শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবনী উপন্তাসাকারে গ্রথিত হইয়! প্রকাশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের 
অনেক প্রকার জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের 
“নদের নিমাই” গ্রন্থ তাহা! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহাতে আড়ঘর 
কিছুই নাই। কেবল ভগবান শ্রীচৈতন্তেব ভক্তিগাথা, অবতার-তত্ব-. 
যাহ শুনিতে ভক্তগণ সতত ইচ্ছুক, কেবল সেই সকল বিষন্্ 
প্রেম-ভক্তির ছাঁচে ঢালিয়৷ ভক্তগণেব মনোরম কবিয়া ইহাতে লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছি। 

ইহ! সকল সম্প্রদায়েরই আদরের বস্ত করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রমের 
ভ্রুটী করি নাই। এক্ষণে আমার অন্যান্য পুস্তক--তুলসীদা'স, 
রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপ। প্রভৃতি সাধকশ্জীবনীর মত ইহার আদর হইলে 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব র 

আমার “বরাশ্রম”, “সাধন মন্দির” প্রভৃতি প্রায় ৩০1৪* খালি, 
ধর্মমূলক উপন্যাসও সাধারণের নিকট অতি প্রিয় হইয়া জ্ীদিনেয়। 


4/% 


'মধ্যেই চারি পাচ সংক্করণ হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে আমার এই 
“নদের নিমাই” ভক্তগণের প্রাণে ভিলমান্র ভক্তিভাবের উদ্রেক 
করিয়া! সমাদৃত হইতে পারিলে, লেখনী ধারণ সার্থক মনে করিব। 


নিবেদন ইতি" 


ছুর্গাদাম লাইব্রেরী । বিনীত-_ 
১৯৫ নং পঞ্চাননভল। রোড, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


হাওড়া । 


স্পা পাপা শিলবশিত ততদতাশিপত০০:৮-৮০৮৭- 


চি 
রর 
৮. 
3... 
হা. 
$ 
ধ্‌ 
ঃ 
ণ 
রর 
7 


শপপাপাশ পাপ পলিসি ৮০০৯ ০ 





নদের নিমাই। 


286০ /৮৯৭৮ 


সূচনা । 


ভাগ বিন ভাবনা হয় না। ভগবানকে ভাবিতে হইলে, ধ্যান-ধা ধু 
ভপাসনাৰ ছা তাহাকে আয্নন্ত করিতে হইপে, ভাবেগ ভগবাও 
বিভোব হইগা ডাকিতে ন। পাপিপে, তাহাতে কোন ফল হয কস 
ভাবের ঠাকুবকে জদয়ুস্থ করিয়া! তাভব শ্রীচরণ সরোজের অমৃত চিজ 
ভক্তের পক্ষে ছুৰ্হ হয়া পড়ে, এই জন্য ওগবনের ভাবনায় ত্ত-মঃ 
প্রধান । পরা-ভক্তিতেই ইহার জন্ম হইয়া থাকে । শ্ 

ভক্তিশাস্্ব এইজন্য শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাঁৎসপয ৪ মধুব এ গণ 
ভাবেব একভাবে মজিয়। ভক্তকে ভগবানের উপাসন। করিতে উপ 
দিযাছেন। একদিন শ্রীধন্দাবনধামে ত্রঙ্গোপ গোপিগণ এই পীচ 

বেব ভাব-সাগবে ডুবিয়াই পৃণত্রক্দ ভগবানকে, কেহ পভ ভাবে 
রে বন্ধু ভাবে, কেহ বা স্বামী ভাবে, আবার কেহ বা দাঁসান্দান 
হয়া তাহাকে আয়ভু করতঃ জগতে ধন্য ও বরেণ্য ভ্ইয়! গিয়াঙ্ছেন | 
তাই শ্রীভগবান হ্বয়ং রলিয়াছেন--“ঘে ষথখ। মাং প্রপদ্থস্তে তা্জ্ততৈণ 
ভঙজাম্যহং1% , 


: ভগবানের লীলারসমাধুধ্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেরূপ প্রকট হইয়াছিল, 
জগতে আর কোথাও তেমন হয় নাই । লীলারস-রসিক ভগবান শ্রী: 
ব্রজধামে যেরপ ভাব-প্রমত্ত হৃদয়ে আপুনার লীলাখেলা! প্রচার করিয়া 
রজবাপিকে তথা জগৎকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এ সকল ভক্ত 
ঘমন করিয়া তাহাকে বাধিয়াছিল এবং তিনি তাহাদের ভক্তিডোরে 
্বাবদ্ধ হইয়া যেরূপ বাঁধা পড়িয়াছিলেন, জগতের কোথাও কোন ভক্ত 
যার তেমন করিয়! ভগবান্কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। জগতের 
তিহাস আর কোনও দেশ | জাতিকে তাহার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
গরিতে গারিবে না) 

্খুন্দাবন ধামে জী এই প্রেম-লীলার মাধুর্য প্রকট করিবার 
হইয়াছিলেন--একমাত্র শ্রীরাধিকা। তাহার তৃল্য ভাবময়ী 
চুড়ামণি বুন্দাবনে আর কেহ ছিল না, কেবল একমাত্র তাহারই 
₹-সাধন, আপনা ভুলিয়া কেবল ত্ীহারই ভজন-সাধন, শ্রীরুষ্ণকে 
পর প্রাণ মহাপ্রাণ বুঝিয়! মধুর ভাবে প্রেম-সাগরে তাহারই আত্ম- 
মন কেবল শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে এত মধুময়, এত ভাবময়, এত প্রাণময় 
য় তুলিয়াছিল। নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য ব্রঙগগোপী এবং রাখাল 
যালকগণের ভাব-সাধনা শ্রীমতী আত্মভোলা ভাবের নিকট অতি তুচ্ছ। 
-: শরীর ভিন্ন তিনি জগতে আর কিছুই দেখিতেন ন1।.. শাশুড়ী- 
ৃ ননদ; আত্মীয়-স্বজন, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধ একমাত্র সেই জগৎস্থাসীতেই 
আরোপ করিয়া কৃষ্ণময় পুরুষ কেবল জগতে তিনি আর 'নিজেমাজে রমণী, 
াবিয়: শ্রীকষ্ছের প্রেম-সাগরে অস্তিত্ব হারাইয়াছিলের। : ক্বষ্ধ্যাদ, 
কষ-জ্ঞান, ফি জীবন, শীষের র্সপরশী শির বর শুনিবে জী | 


নঢদর নিশ্খই । 
আব স্থির থকিতে পাবিতেন না, উধাও হইয়া চি 
পভিতেন। শ্রীরুষ্ণের মোহন বাশীও আর কোন বুলি বলিতে জানিত 
না, সেও কেবল রাধাস্থরে বাধা থাকিয়া, ধখন তখনই রাধ রাধা বলিয়া 
বাজিয়! উঠিত। শ্রীবাধাও সকল বাধা-বিপত্তি, লঙ্জা-ভয়ে জলাঞ্টলি 
য়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতেন। 
শ্রীবাধ! মহাশক্তি, শ্রীভগবানের হলাদিনী শক্তি । অগ্রি আর তাহার 
দাহিকা শক্তি যেষন অভেদদ, তেমনি শ্রীরাঁধা ও শ্রীভগবানে অভ্র 
আতু।, কেবল লীলা বিস্তারের জন্য স্বতন্ত্রবপে প্রকটিত হইয়াছিলেন । 
তিনি এক্তি না দিলে তাহাকে বুঝিতে বা জানিতে পারে কে? এইজনা 
বাধা-পক্তিব দ্বাবা শ্রীবৃন্দাবন লীলা এত মধুময় হইয়াছিল । ভগবানেগ 
ভাব সাগবে ডুবিব। আপনাহাবা হইযা কেমন করিয়া সাধনা ক 
হষ, শ্রীমতী তাহাই দেখাইয়াছিলেন । যাহার! বুঝেনা, সাধন-ভজ, 
ক্রম-বিকাশ যাহাদের হৃদয়ে হয় নাই, তাগাবাই কেবল এই অমৃতম৮ 
লীলাকে স্ত্রীপুক্ুষ প্রসঙ্গ বলিয়া নিন্দা করে। 
ভক্ত ভিন্ন ভগবানকে বাধিতে পারে না। ভক্তের ভক্তি) রে 
সাধা হইয়। তিনি নন্দের বাধ! মাথায় বহিয়াছিলেন, আর শ্রীমতীর 
প্রম খণে আবদ্ধ হইয়। ভাঁহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়ী বলিয়াছিলন-” 
“বৃন্দযবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি”? | বাস্তবিক ভজ্জের হদয় 
বন্দান্,' পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের যাইবার ক্ষমতাই ফি, আর স্থানই বা 
কফোঁত 
সপন এই শ্রীড়ঞ্চ লীলার ৬" ভক্ত যখন প্রাণের 
প্দখিতে ন' ন প্রাণ ছট্‌ ফর্টু করে, 


_. ভন্্' শূন্যময় দেখে । একদিন শ্রীমতী তাহার প্রাণ গুনীকে 
হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বাহিরে দেখিরাঁর জনা পুরুষ সন্্যাপীর 
বেশে গোষ্ঠের পথে আসিলেন। প্রাণ যায় যায়, মন হু হু করিতেছে, 
. দিকৃবিদিক জ্ঞানশূন্য। বিবশা শ্রীমতী বিভোর চিত্তে ন্মনে পথপার্শে 
দাড়াইলেন। 
. . ভক্তাবীন, ভগবান পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীমতীর আবেগ-ভরা "ভা 
এপ্রেখিবার জন্য পূর্বব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সোণার 
ক্ষমঙ্গকে নিভৃতে গোষ্ঠের পথে তেমনি করিয়া ফুটিতে দেখিয়! 
প্রেমাকুলিত কে আবেগ ভরে বলিলেন-_-কিশোরি ! প্রেমময়া । 
তোমার মত ভক্তকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি নিজেই পরীক্ষিত 
শম। এখন বুঝিলাধ--তোমার তুল্য ভক্ত এ ব্রধামে আমার 
4কেহই নাই । তুমি মধুর ভাবে বিভোর হইয়|, নিজের নিকষ 
লিয়া আমাকে যেনধপ ভাবে বাধিয্াছ, আমাময় হইপা আমাকে 
ভাবে আবদ্ধ করিরাছ, এযুগে সে প্রেমের প্রতিদান করিবার কিছু 
।. ভক্তের খণ অপরিশোধ্য হইলেও দারুণ কলিষুগে খন জীব পাপে, 
অগ্ন হইবে, ধর্মের গ্লানী করিবে, তখন তোমারই নাম ইষ্টমন্্ব করিপ্ 
 তেথারই স্বরূপে নব ব্রজবাম নদীয়ায় গৌরাঙবরূপে অবতার গ্রহণ করিপ্ু 
তোমারই মাহাত্ম্য কীর্ভন করিব। একাধারে রাধাশ্রাম মুভি ধা.রণ, 
করিয়1 সন্ন্যাসীর সাজে ছুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়! বেড়াইব । হৃদয় তে" নাথ 
করিক! বাহিরে তোমার এ মঙ্গলমযী মুক্তি দেখিতে দেখি”. মীর. 


-ী 


ই রা 


: আরাধ্য হবি নাম বিশ্টয| জীবের উদ্ধার সাধন ক” তিজ্জ 
করিলাম । 5: টা টি 


নদ নিশ 


..'দ্বাপরযুগে তীর নিকট এবং তাহার নিত 
তিনি যাং.বলিয়াছেন £-- 
| পরিজাপাঁয সাধুণাং বিনাশায় চ ষ্তাম্‌। | 

ধর্মনংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ . 

এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যখন ভারতে, তে ৮ 
লোপ হুইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন মুসলমানগণের অত্যাচারে 
বৈষণবধন্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, খোল করতালের আওয়াঙগ 
শুনিলেই যখন কাঁজীর কোটা'লগণ আপিয় দারুণ অত্যাচার করিত, ভক্ত 
বৈধবগণকে ধ্বস্তবিধবস্ত করিয়া তাহাদের নাম-সংকীর্তন বন্ধ. করিয়া 
দিত, অশেষ প্রকারে ধর্শের গ্রানি করিত). সেই সময় শ্রীভগবান মহাপ্রভু 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করতঃ মহীশক্তি শ্রীরাধার শক্তিতে 
পূর্ণ শক্তিমান হইয়া কিরূপে ধার্মিকগণকে অভয় দান করিয়াছিলের, 
প্রেমময় হরি নামের প্রবল বন্যায় কিরূপে. দিকদেশ প্লাবিত করিয়া ধর 

খস্থাপন করিয়াছিলেন, আজ আমর! শ্রীভগবানের সেই অমিয় লীলা 

বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি। | 

ব্রিলোকারাধ্য ভগবানের মহিম! কীর্তন করি এমন ক্ষমতা ২ ত 
নাই। অতি দীন, ভক্তিধনে নিতান্ত হীন হইলেও আমার ভরদা আ 
অকৃতি অধম, পতিত জনের প্রতি পতিত" পাঁবন ভগবানের. কপার 
নাই।, তাহার পা সিন্ধু বিন্দুমাত্র নাত করিয়া যখন, ছুরাচারী রঙ 
আধাই মস্ত পাপ হইতে পরিযুক্, হইয়া কত. অসাধ্য, সাধ 
গিয়াছে ? কত-ম্হাপাপী তাহার, ,কলিকলুষ-নাশন টি 
গন জগতীতলে: ধন্য ও কৃতার্থরন্য, হইয়া ৭ 





বব লিসাহ। 


বল তাঁহার । সেই মুক্তি-মুলাধার, ভক্তবাহ্ণাকল্প তরুর পাদপন্ম 

1 তাহারই চরিত-কথামৃত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। 

| বামন হইয়া চীদ ধরিতে ইচ্ছ! করিয়াছি, তখাপি ধাহাব 

॥ গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, যাভার ক্কপায় মুখ বাচাল হষ, 

রই কুপাম্ম প্রেমাবতার শ্ত্রীচৈতন্য লীল!। “নদের নিমাই”, চরিত্র 
০ম! করিয়। ধন্য হইবার বাসনা করিয়াছি। শক্তি আমার নহে, সেই 
মহাশক্তিরই শক্তি, আমি উপলক্ষ্য মা । “অয়মারন্তঃ শুভার ভবতু”। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


মিশরের পিবাহ। 


নবদ্বীপ যখন ভারতের বিদ্যাপীঠ, যখন দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য 
ছাত্র এই বিগ্ভাপীঠের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান-গৌরবস্সৌরভ 
মণ্ডিত হইয়া যখন “নবদ্বীপ” ভারতের শিরোভূষণরূপে সমস্থিত, খন 
শ্রীহট জেলার ঢাক! গ্রাম হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক 
ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠার্থী হইয়া এখানে রামভদ্র ভট্টাচার্যের টোলে 
ম্তায়শান্ত্র পড়িতে আসিলেন। 

নবদ্বীপ তখন বিদ্বজ্জন সমাজের শিরোমণি ছিল। মিনি যেখানেই 
বিগ্যাশিক্ষা করিয়া আস্থন না! কেন, নবদীপে আসিয়। পরীক্ষা না দিলো, 
তিনি পণ্ডিত বলিয়। গণ্য হইতেন না, তাহার পাঠ পরিসমাপ্তিও হইত লা । 
এসময় নবদ্ধীপের যেরূপ অবস্থা! ; যেরূপ উন্নতি, যেরূপ খ্যাতি গ্রতিপত্তি ; 
লেরপ অবস্থা, সেরূপ উন্নতি কোন দেশের কোন কা 
বলিয়া শুনা যায় না। বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদীপ 
উঠিয়াছিল; বিদ্যাশিক্ষা) করিয়া জ্ঞানলাভ কর" 
লাভের আর অন্য উপায় নাই । ইহাই তাচাদের 
তাই তাহারা উন্মত্ত হইয়৷ মানবজীবনের প্রধ" 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন। 


র নিমাই । 
বল বব্বীপের চারিদিকে টোল, প্রত্যেক স্বনামখ্যাত অধ্যাপকেরই 
(জজ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতে দেশী ও বিদেশী ছাত্রগণ অধ্যয়ন 
করিত। কত দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আপিয়া এখানে বালা 
করিয়া থাকিত, অনেকানেক বৃদ্ধ৪ আসিয়। এখানের পবিত্র মাটিতে 
'বাদ করিয়া পৃঙ্গনীয় অধ্যাপকগণের নিকট শান্গালাপ শ্রবণ করিয়া ধন্য 
হইত। সেসময় নবদ্ীপের আবাল-বুদ্ধবনিতা, শান্্ালাপ ব্যতীত আর 
কিছুই জানিতনা, জীবনে যে আর কোন মুখ্য কাধ্য আছে, তাহাও 
ভাহারা। খুঝিত না। 
“বিদ্যাশিক্ষা,না। করিলে জীবন ব্যর্থ । ভাজার রূপবান, গুণবান ও 
| 'অর্থরান হইলেও বিদ্যাহীনের কোন প্রকার আদর ছিল না। বিদ্যাবান 
রর (হইলেই সে সকল গুণের আধার, তাই সকলেরই ইচ্ছা তখন পুর পণ্ডিত 
| হয় বিদ্যাঙ্টীন হইয়া অন্তরূপ উন্নতি তখন কাহারও পছন্দ হইত না। 
॥প্রজন'দীন দরিদ্র পণ্ডিতকে ধনীগণ কণ্তাদান করিয়া রুতার্থতা বোধ 
করিত কিন্তু বিদ্যাহীনে কণ্তাদান করিতে কেহ রাজী হইত না, বিভ্ত- 
| রিভরশালী হইলেও সে জামাত। করিবার ন্গা বলিয়া কাহারও বোধ 
| হইত না। | 
-শ্বীপে লোক সংখা। অত্যধিক | পূর্বের বিয়া দেশবাসী 
্ ঈিদেশী ছাত্র আজ ,নবদ্ধীপে আসিয়া বাস করিতেছে। 
স্ত' যখন ছাত্রগণ গঙ্গার ঘাটে আঁলিত, তখন- অপর 
$ম হইত না। স্নানের পর. ভিন্ন ভিন্ন টে ীলের, 
লে বাস্ববিক মনে হইত, ভারত ভিন বিদটাচর্টার 
এই বিদ্যাযুদ্ধ: এত বাকৃচাডুর্ধা হইত 





লতন্প লিমাউ। 


“যে সময়ে সময়ে হাতাহাতি পধ্যন্ত হইয়া যাইত। গ্াায়শাস্ 
শন ইহার তকঘুদ্ধ বড় ভয়ানক; ইহার জটিল বিষয়ের *. 
সহজে মীমাংসিত হইবাব নয়, কাজেই মনোমালিন্য পদে পদে । 
স্যায্সশান্্র চচ্চার অন্তই নব্ধীপ তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল। 

অন্যান্ত শাস্ও যে এখানে পড়া হইত ন1--এমন নহে । যখন 
নান! শাস্ত্রীয় পণ্ডিত টোল করিয়া বসিয়াছেন, তখন অপরাপর শান্ত্রও 
সম্যকৃরপ অধীত ভইত। তপে ন্যায়শান্ত্রের মর্ধযাদাই বেশী ছিল, 
কাৰণ তখন মিথিলা! ভিন্ন অপরস্থানে ন্যায়শান্ত্রের চচ্চা হইত ন1। 
পুঁথি ছিল না। মিখিলাব পণ্ডিতগণ এদেশীয় ছাত্রকে পড়াইতেন 
টে, কিন্তু পুঁথি দিতেন ন1। রামভদ্রের চতুদ্পাঠীতে সামান্তরূপ স্যায়ের 
অধ্যাপনা হইত বটে কিন্ত গ্রস্থাভাবে সময়ে সময়ে বছ বিদ্র সমুপস্থিত 
হইত। এই টোলে তখন রঘুনাথ, পদুনন্দন, বানস্থদেব সার্ধতোন, 
জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি অনেক স্থবিখ্যাত ছাত্র অধায়ন করিতেন। তখন 
মিথিল। ভিন্ন বিশিষ্ট ভাবে ন্যায় চচ্চা আর কোথাও হইত না। এই অভাব 
ছুরীকরণার্থ বাস্থদেব মিথিলায় গমন করিলেন । এবং স্যায়শান্্র ক্স্থ 
করিয়। আসিয়া নবদীপে টেল খুলিলেন। বহু ছাত্র জুটিল বটে কিন্তু 
বাসুদেব বেশীদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিতে পান নাই । উড়িস্যার স্বাধীন 
বাজ জ্ীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি তাহাকে সমাদরে লইয়া নিজ দেশে টোল 
স্থাপন করাইয়া বিশেষ বুত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়। দিলেন। 

বান্থুদেব সার্বভৌম পুরীধামে চতুদ্পাঠী স্থাপন করিলেও নবন্থীপের 
প্রন্তাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হইল না, রদুনন্দন, রঘুনাথ, ভবানন্দ- 
জগন্নাথ প্রভৃতি ছাত্রগণ স্থানমাহাত্মা সম্যকৃনদ্দপে বল 


পি 


1... 





বাতের অদ্ধিতীয় পণ্ডিত হইলেও তথন রামচন্দ্র বগ্ভাবাগীশ, 


।পাঁবশারদ, নীলাম্বর চক্রবর্তী ইহ্ারাও পণ্ডিত বড় কম ছিলেন ন!। 
মে পর তবানন্দ ও রঘুনাথের মত ন্যায়ের অধ্যাপক জগতে আর কেহ 
কইতে পারে নাই। স্বতির অধ্যাপক রদুনন্দনের তুল্য স্মার্ত আর; 


ৃ কয় জন ছিল? ইনি স্থতিশান্্রকে অষ্টাবিংশতি তত্বে বিভাগ 


- করিয়াছিলেন। ইঞারই ব্যবস্থা এখনও বাঙ্গাল দেশে একাধিপত্য 
£ বিস্তার করিয়। রহিয়াছে ৰ 


০ নীলাঙ্বর চক্রবর্তী বৈদিক ব্রান্মণ। টোলের ছারাই তাহার জীবিকা 


হইত, ক্রাহার ছুই পুত্র, ছুই কন্যা । কন্তা দুইটী বড় হওয়ায় 
| নীলার ঝড়ই ভাবিত হইয়। পড়িয়াছেন, কারণ তাহাদের স্বঘর ও স্থপান্ত 





লে ওযা বড় কঠিন। জগন্নাথ মিশ্র তীহারই সমব্যবপায়ী রামভদ্ররের টোলে' 


পা ছাত্রটা খুব মেধাবী, সামান্তদিন পড়িয়া সকল শাস্ত্রে অতিশয়. 
 ব্ুৎপন্তি লাভ করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের জন্য পুরন্দর উপাধিও' 
লাভ: করিয়াছে যুবক বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমনি গুণবান, বূপেও 


মশ অতুলনীয় ছিল। নবদ্বীপে তাহার মত স্থপুরুষ আর কেহ 


ডিল না বলিলেও অভ্যুক্তি হয়না । এবং তিনি বৈদিক রাহ্মণের মধ্যে 

জান্তা শে ভরদ্বা্স বংশীয় মহ! কুলীন ছিলেন | | 
-নীলাস্বর এই পাত্রকেই নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যা পরীদেবীকে সম্প্রদান | 

করিবার জনা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন | অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট এই 


স্যার উত্থাপন করিলেন। তিনিও জগন্নাথকে ইহার জন্য অন্থুরোধ : 


৭ রাজী, ডইলেন।, ৷ 'কারণ নব্ীপে থাকিতে হইলে একটা ৰ 
'ব এখানকার ও একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, লা 





বদেক লিসাই । 


যথেষ্ট প্রতিপতি আছে, কাজেই জগন্নাথ তাহাতে সম্মতি দান না! করিয়! 
থাকিতে পারিলেন ন1। 

শুভদ্দিনে শুভক্ষণে নীলাপ্বরের জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত জগন্নাথ 
মিশ্রেধ শুভ পরিণয় কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন হইয়া গেল। জগন্নাথ অপরূপা ভাধ্যা 
পাইয়া মায়াপুব নানক ভিন্ন পল্লীতে তাহার ন্বদেশবাসিগণের সহিত 
বাস করিতে লাগিলেন । তখন বনু শ্রীহট্রীয় নদীয়ার মায়াপুরে আসিয়া 
বাসস্থান নিশ্মীণ করিয়াছিল। পত্বীসহ তাহাদের নিকট বাসস্থান 
নিশ্মাণ করিয়া জগন্নাথ সুখে সংসাব যাত্রা! নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীচন্্রশেখর আচার্য্যরত্ব নামক 
আর একটা স্পাত্রে তাহাব কনিষ্ঠ। কন্যাকে সম্প্রদান করিয়! কৃন্াদায় 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন । 

এখনকার মত তথন খাওয়া পরার জন্য কাহ।কেও ভাবিতে হইত না 

ংসার কেমন করিয়! চলিবে--/স চিন্তা কাহারও ছিল না; কারণ তখন, 

মান্য এত বাবু হয় নাই, বিলাসিতা দেশবাসীকে এত দৃঢ়বূপে 
_ জড়াইয়া ধরে নাই। তখন মোটাভাত, মোটা কাপড়েই লোক সন্তুষ্ট 
থাকিত, অভাব বলিয়া কিছু জানিতে পারিত না, তাই জডবিজ্ঞাসের 
উন্নতির প্রতি মন ন] দিয়া, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিত। 
বিদ্যা অধ্যয়নে অবিদ্যা নাশ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত কষা 
তখন প্রায় অধিকাংশ মাঁনবেরই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। 

জগন্নাথ মিশ্র ছন্দান্থবর্তিনী পত্বী লাভ করিয়া মনের আলন্দে 
জ্ঞানাহুশীলনে এবং ত্রান্মণের কর্তব্য কশ্মে মনোনিবেশ করিয়া! কাল্যাপন 
করিতে লাগিলেন। দেশে পিতা! মাতা সকলেই ছিলেন কিন্তু তিনি 


১০ 


ক 


নদের নিমাই । 


করিয়! পুভ্রটা বপের আধার হইয়।ছিল, এক্ষণে জন্মপত্রিকার গণনায় 
নাম ঠিক হইল-বিশ্ব্প। শিশু ক্রমশঃ বালক অবস্থ। প্রাপ্ত হইল, 
নানাবিধ সদ্গুণে ভূষিত হইয়া নামের সার্থকত। সম্পাদন করিতে লাগিল। 
অল্প বয়নেই বালক ব্যাকরণ, কাব্য, পুর1ণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎ্পত্তি লাভ 
করি:ত লাগিল। তারপর ক্রমশঃ নবম বধে পদার্পণ করিলে জগন্নীথ 
তাহার উপনগনন প্রদান করিলেন । 
এই সময়ে নবদ্বাপে বৈষ্ণব সমাজকে হীনবল করিয়। তান্ত্রিকগণের 
প্রবল প্রতাপ সুচিত হইয়াছিল । তান্ত্রিকগণের মধ্যে, বও বড় পণ্ডিতের 
,প্রাদুভাব হইয়া বৈষ্ণব ধশ্মের ভিত্তিকে টলাইয়৷ দ্িয়াছিল। তখন জ্ঞান ও 
কম্মকে অবহেল। করিয়া! “হজ ভজন" ও নারাসঙ্গ দ্বার! বৈষ্ণব সমাজের 
শ দর্বনাণ সাধিত হইয়াছিল। এদিকে তান্ত্রিকগণের মধ্যেও প্ডিতের 
ভাব ছিল না; তাহারা এই সময় মাথা নাঁড়। দিয়া উঠিলেন। যাগ 
যজ্ঞ, মন্ত্র, মৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ 
কবিতে লাগিলেন | বাড়ী বাড়ী ছুর্গোৎসব হইতে লাগিল। ভদ্রলোক 
মাত্রেই খক্তি-উপাসনায় মন্ত হইলেন। এই শক্তি-উপাপনার প্রধান 
উদ্দেশ্ত ভারতবধের পরাধানতা শৃঙ্খল উন্মোচন করা । অন্তান্ত উপানক 
যাহারা ছিলেন, সংখ্যায় তাহার! অল্প, কাজে কাজেই তাহাদের প্রতূত্ব 
নুমাজে থারটিল না । 
্রাঙ্ষণগণই সমীজের কর্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহা! 
পণ্ডিত, যাহারা ন্থায়শাস্ত্রে বিশেষ বুতপন্ন, তাহার। তাহার কৃটতর্কে, 
বিচার-বুদ্ধির বাক্যবিন্তামে সকলকেই স্তস্তিত করিয়! দিতে লাগিলেন । 
বেশী পঙ্িত হইলে ধুক্তিতর্কে প্রায়ই নাস্তিক হইয়। পড়িতে হয়। ধর্খকশ্মে 


নতেদর নিমাই । 


জগন্নাথের পিতা৷ উপেন্ত্র মিশ্র এবং জননী শোভাদেবী পরম ন্ধপবান, 
মাননদবদ্ধন পৌন্রকে পাইয়া পুলকিতচিত্তে মন্তকান্াণ ও মুখচুম্বন 
কবিলেন, কোলে পীঠে করিয়া কত আদর করিলেন, বুকের ধন বুকে 
করিয়া সকল দুঃখ বিশ্বত হইলেন। লক্ষমীন্বরূপিণী বধৃমাতাকে প্রাণের 
মাশীর্ববাদ জ্ঞাপন কবিয়। বলিলেন_“মাঁ ! জন্মায়তী হইয়া ধর্মের সংসার 
বাপন কব? স্বামীপুণ্র লইয়া! স্বর্গের সুখ মর্তে অন্থতব কর।” ভার 
পর পুক্তরকে ডাকিয়া বিদ্।শিক্ষায় তাহাঁব কৃতকাধ্যতাব সংবাদ লইলেন। 
পুল ভুপ্ধগ জন্মভূমিব পবিত্র ক্ষেত্রে, আবাধ্য জনক জননীর পদতঙ্গে 
শিক্ষার সাফল্য জ্ঞাপন করিয়া পদধূলি লইশেন। 

কয়েক দিন খুব আনন্দ-কোলাহলে কাটিল। উপেন্ত্রের পৌত্র ও 
পুত্রবধূকে দেখিযা আত্মীয় স্বজন সকলেই স্থখী হইল, আশীর্বাদ করিয়! 
বলিল--“জগন্নাথ যেমনি, বখুটাও ঠিক তাহ।র অনুরূপা হইয়াছে, এতদ্িৰ 
পবে ভগবান ন্ব্গেব টাদ ধবিয়। তাদের কোল যোড! করিয়া দিয়াছেন, 
আহা । বিশ্বরূপ আমাদের বেচে থাক, আমাদের চুলের মত পবমাস্ু 
লাভ কৰক !” 
ঝ জগন্নাথ বহুদিনের পব দেশে যাইয়া বন্ধুবান্ধবের আনন্দ বর্থ 
রিতে লাগিলেন । শ্রীহট্রবাসী সকলেই জগন্নাথের পাণ্ডিত্য; তাহ 
স্বজ্জান ও ধর্ন্মবিশ্বান দেখিয়। মুগ্ধ হইয়! গেল, তীহার জ্ঞান-গরিম। 
য়নী প্রশংসা না করিয়া থাঁকিতে পারিল না। সকলেই হা” 

কন্মেব কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তন্বের প্রাধান্তই স্বীকার ক 
এবং আশ্ত সিদ্ধি লাভের জন্য সকলকেই তন্ত্র মতে দেবদেবী 
করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাহার উপদেশাযুত 
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সকলেই যার-পর-নাই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু 48 
আননপূর্ণ ভোগ তাহাদিগের ভাগ্যে বেশী দিন স্থাী হয় নাই । 
জননী শোভা দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাহার বধূমাতার 
চার্ডে শ্রীভগবান শ্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, 
সমঘ্ত রাত্রি আনন্দে তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিন তিনি স্বামীর 
সহিত পরামর্শ করিয়া জগন্নাথকে সন্ত্রীক নবদধীপে যাইতে বলিলেন, 
কারণ এ গর্ভে যখন ভগবান স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নদীয়ার 
মত পবিত্র স্থানে প্রসব হওয়াই কর্তব্য । এখানে লোকজনের অভাব, 
তিনি একে বৃদ্ধা, তায় রোগগ্রস্তা, পাছে গর্তের কেন অনিষ্ট হয়, 
নদীয়ায় বধূর পিতামাতা সকলেই বর্তমান; সেখানে লোকজনের 
অভাব হইবে না। আর রমণীগণের প্রসব কা্যটা জননীর নিকট 
হওয়াই ভাল, তাহা হইলে গর্ভিণী সমস্ত ছুঃখকষ্ট জননীর নিকট খুলিয়। 
বলিতে পারে, সঙ্ষোচের কোন কারণ থাকে না, তাই শোভাদেবী 
পু্রকে নবদীপে আসিতে সৎপরাঁমর্শ দ্িলেন। দেশ ছাড়িয়া এত শীদ্র 
গন্নাথের আপিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পত্বীর এই সঙ্কট সময়ে জননীর 
পদেশে, তিনি পুনরায় নবদ্ীপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন । 


সা কাএরারানার ওরা 


৯৮ 


[...... তৃতীয় পরিচ্ছে' 


নিমইিয়ের জন্ম |. 


১৪০৬ শকের মাঘমানে পৃণ্যপ্রতিমা, পরম সৌভাগ্য-শ।।, 
'গতধারণ করিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্গন মাসের পুণ্যদা দে 
তিথিতে, যে দিন ক্ুনীল অন্বরে পুর্ণচন্্র যোলকলায় আধিভৃত 
রূপেরহাটে আপনাপনি রূপের বিকিকিনি আরন্ত করিয়াছিলেন, চাছি 
স্থবিমল শোভায় সুশোভিত হইয়া, খন ধরার শ্ঠামাঞ্চল 
শোভা মণ্ডিত করিয়াছিল। আবার চন্তরগ্রহণ উপলক্ষ্যে যুথন প্র 
হরি-নাম ধ্বনিত হইয়| গ্রামখানিকে আনন্দ মুখর করিতে 
ঠিক সেই সময়ে, সন্ধ্যাস্থন্দরী হুনির্খল পবিত্র বেশে মাটাতে নামিব 
_কিয়ৎক্ষণ পরে বিগ্ুজ্জন পরিশোভিত, পুণ্যতোয়! জান্ববী পুলিস্থ নব দ্বীপ. 
নগরের মায়াপূর গ্রামে, পৃণ্য-প্রবীণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহগ্রা্ণ আলোকিত 
করিয়া অকলস্ক গৌরাঙ্গদের ভূভার হরণ করিতে জননীর. গর্ভচ্যু 
হইলেন। শ্রীরাধার কলস্ক মোচন করিয়। ঘিনি অকলঙ্ব করিয়াছিলেন 
ঘিনি নিজে সকল পবিত্রতার আধার-_-নিষ্কক, তিনি ্য়ং অর 
হইয়া জীবের সমস্ত কলঙ্ক মোচন করিবেন, পৃথিবীর জীবকে নবজীবন রন 
ক্করিবেন।, এইজ জগতে সকলঙ্ক চন্ত্রের' প্রয়োজন হইবে না বা 
বুঝি দৈত্য রাহু .রোষ পরবশ হইয়া» সেদিন ক্ষিপ্ত আক্রমণে " 
বল জ্যোতি শশধরকে কাযা করিয়া তাহার! রব ধরব ক্রি 
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ণর নির্দিষ্টকাল কিস্তু আদরের ছুহিতাঃ 
ইল, তথাপি প্রসব হইলেন না দেখিয়া, সকলেই 
পিতা! নিলাদ্বর চক্রবর্তীও সাতিশয় চিন্তিত হইয়া 
তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। গণনা! 
"ভাগ্যবতী শচীমাততার গে ভগবান জন্ম লইয়াছেন । 
এর সৌভাগ্যে পিতার আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল । তিনিও, 
ধন্যজ্ঞান করিয়া জন্মতিথির প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং 
বর দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নবপ্রস্থত দৌহিত্রের অন্ধপ্: 
নৃশশাঙ্ক দর্শন করতঃ কৃতরুতার্থ হইয়া জাতকফল গণনা করিয়া 
লেন_ পূর্বধফান্তনী নক্ষত্র সিংহরাশিতে, দেবগণে শিশু ভূমিষ্ট 
হ্ছ। জ্যোতিষশান্ত্র মতে এমন শুভযোগ মহাপুরুষ না হত 
হার ভাগ্যে হয় না। 
জগন্নাথ মিশরের আঙ্গিনায় একটা স্থবৃহৎ - বৃক্ষ ছি ভাহার 
দেশেই, 'আতুর ঘর নিশ্মিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ভূমি হইয়াই 
'অচৈতন্য হইয়াছিলেন। ধাত্রী ও উপস্থিত পরিপক্ক! গৃহিধী সকল 
শগবান্তে শিশুর জীবন সঞ্চারের জন্য দুই একটা সামান্য টোটকা প্রয়োগ 
করিবামাত্রই শিশুর চৈতন্যোদয় হইল। বেশীদিন গর্ভে ছিলেন বলিয়া, 
শিশুর আকুতি কিছু বড় এবং বর্ণ ঠিক কাচা সোনার মত দেখিয়া 
কলে বড়ই আনন্দিত হ হইলেন। মৃতবৎসা জননীর পুত্র হইলে কত 
[ক কতপ্রকার নাম্‌ রাখিয়া থাকে।  জগন্লাথ 'আনন্দ-আপ্লুত হৃদয়ে, 
বাহিত নয়নে, গদগদবচনে পুত্রের নাম রাখিবেন- বিস্তর, কিছু 
হতনে পরী কষ্ট দিয়া প্রশ্থত লন বলি? তিনি নিথর 
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এই নাম রাখিলেন এবং মনে মনে বিশ্বস্তর নারাম়ণকে ম্মরণ করিলেন। 
তাহার দাদ] ও আত্মীয়গণ তাহাকে এই নামেই ডাকিত। শচীদেবী 
পুত্রের চন্ত্রবদন, তাহার দেই অপরূপ বপলাবণ্া দেখিয়! শীহিস্ত কষ্ট 
ভুলিয়া! গেলেন। সোণার শিশুকে কোলে লইয়া, পাছে তাহার মেই 
প্রাণকুমাবের প্রতি কেহ নজর দেয়, হিংসা করে, এইজন্য নিম্তিক্ত আর 
সেই বৃক্ষ তলায়ই তিনি এই শিশু প্রসব করিয়াছেন, বলিয়। নামের 
নার্থকতা সম্পাদন করিবাব জন্য পুত্রের নাম রাখিলেন,_-“নিমাই”। 
নবদ্ীপে প্রভু এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

প্রতিবেশী রমণীগণ শিশুর অসামান্ত রূপলাবণ্য দেখিয়! নাম রাখিলেন 
_দগৌর”। মাতামহ নীলাম্বব চক্রবন্ভী এই স্থপক্ষণযুক্ত শিশুর নাম 
বাখিলেন--“শ্রীগৌরাঙ্গ” | যে ছেলে ব।পমায়ের যত আদরের, তার নাম 
তত বেশী হয়। কথন যে কি নামে ডাকিলে তাহাদের আশা মেটে, 
প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহার স্থিরতা নাই। শিশুর সেই অ্প্রত্যজের 
মাধূর্ধ্য, তাহার সেই অনুপম সৌম্য মুদ্তি দেখিয়া মনে যখন ফেজ, 
হইত, তখন তাহারা সেই অন্ুরূপ একটা প্রতি বাক্য দিয়া ভাদি, 
আনন্দ অনুভব, করিতেন, সেই বিশ্বাধর সদৃশ ওষ্ঠাধরে আপন ওটা; 
স্থাপন করিয়! শ্বর্গের শুখান্থভব করিতেন। মাতৃদত্ব নাম "নিমাই" 
বলিয়াই সকলে পুক্রটীকে এঁ নামে ডাকিত এবং আদর করিত। 

কোলের ছেলেটার উপর জননীর দেহ কিছু বেশী হয়। এইজ্ন্থ 
শচী দেবী শিশুকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। এই শিশুটার 
বাল্যকাল হইতেই অনেক অলৌকিক গুণ দেখা গিয়াছিল। 'ডাহার 
অধ্যে এসময়কার একটা বিস্ময়কর গণ এই যে, শিক অত্যন্ত রোদন 
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করিতেছে, কোন প্রকারে তাহাকে থামাইতে পারা যাইতেছে না, এমন 
সময় হরি নাম করিলেই বা রাধা নাম করিলেই শিশু ক্রন্দন ভূলিয়া যাইত, 
হাস্য আস্তে ছোট ছোট হাত পা গুলি ছুঁড়িয়া খেলা করিত। এইভাব 
দেখিয়া সকলেই বিন্ময্নাপন্ন হইত শচীদেবী আহারাদির পর পুত্র 
কোলে লইয়া আদর করিতেন। জগন্নাথ ও বিশ্বরূপ কাছে বসিয়া 
| প্যশোমতি” কোলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভাবিয়! মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। 
' বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সহিত নিমাইয়ের জন্মের সৌদাদৃপ্ত 
, অনেক। পুত্র গর্ভকোষে থাকিবার সময়, যখন ভূমিষ্ট হইতে অত্যধিক 
: বিলম্ব হইতেছিল, সেই সময় জগন্নাথ কোন কোন দিন ভাবিত হইলে, শচী- 
_ দেবী স্বামীকে অন্তষ্ট করিবার জন্ ঠিক বাপরে কংশ কারাগারে দেবকীর 
গর্ভসঞ্চারের মত অলৌকিক কাহিনী সকল চুপে চুপে বিধৃত করিতেন! 
সময়ে সময়ে নিদ্রোস্থিতা হইয়। স্বামীকে ডাকিয়া বলিতেন--“দেখ, আমি 
নিশ্রা যাইতেছিলাম, হ্বপ্ে দেখিলাম_-যেন কে চতুম্মুখ, কে. পঞ্চমুখ, কে: 
. ড় কে গজমুখ প্রভৃতি পুরুষমৃত্তি অপূর্ব প্রভাজালে মণ্ডিত হইয়া" 
রি ধার পার্থে বসিয়া শিশুর স্তরতি-পাঠ করিতেছেন। শুধু কি পুরুষ, 
হু দেবী্বরূপিনী রমণীগণ কেহ অষ্টভূজা, কেহ দশভূজা, কেহ চতুভূ জা, 
সাহা যেন স্তন বাঁড়াইয়া আমার গর্ভস্থ শিশুর মুখে দিয়া ধন্য হইতেছেন। 
আর একটি পরমা হ্থন্দরী চম্পকবরণী দ্বিভূজা রমণী আমার গর্ভকোষে 
আনন্তশয়নে নারায়ণের মত পদ্মাসনস্থ শিশুর পদযুগল হাসি হাসিমুখে 
 নম্ননের জলে ভাগিয়া সেবা করিতেছেন) স্বামীন্‌! প্রভূ! এই সকল 
অলৌকিক দত দেখিয়া আমার মনে ( অভাগিনী আমি ).ভয় হয়, পাছে: 
| গর্ভস্থ শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়?” পীর মুখে জগল্লাথ শিশুর এই নস, 
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অপূর্বব লক্ষণ শুনিষা প্রাণে অপার আনন্দ অঙ্গভব কবিতেন, 
আপনাকে পবম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া, ভূমিষ্ট হইয়া জন্ম সার্থক 
কবিবাব প্রাথনায় ভগবানেব চখণে কোটা কোটা মাঁনসীক প্রণাম 
কবিতেন এবং ভীকম্বভাবা পত্বীকে সাস্বনা করিয়! বপিতেন--“ও সকল 
অমূলক চিন্তামাত্র, ইহাব জন্ তুমি কিছু ভেবোনা বা ভয় কবো ন11৮. 
শচীদেবী এই স্তোকবাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া কিছুদিন পন, 
নবদ্ীপ চন্দ নিমাইটাদকে পাইয়া, এক কালে সকল শোক, সকল সম্ভাপন 
বিস্বৃত হইলেন । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
বাল্যলাল! । 


নিমাইয়ের বাল্যলীলা' অতি অদ্ভুত ধকমের ছিল। সাধারণ বালকের 
'সরূপ দেখা যায় না। নিমাই দিন দিন শশীকলার ন্যায় বন্ধিত হইয়| 
পিতামাতার আনন্দবদ্ধন করিতে লাগিল। যখন করচরণে শিশু 
হামাগুড়ি দিতে শিথিল, তখন তাহাকে আট্কাইয়। রাখা দায় হঈল। 
শচীদেবী গৃহে রন্ধন করিতেন, শিশু আঙ্গিনায় খেলা করিয়া বেড়াইত। 
একটু চক্ষের আড়াল হইলেই সে বাহির হইয়! পলায়ন করিত, জননী সমস্ত 
কাজ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়৷ তাহাকে আটক করিতেন, বলিতেন-- 
'স্তছেলে, এখনও তোমার পা হয় নাই, তবু এত প্রতাপ, চলিতে পারিলে 
॥ জানি কি করিবে, বলিয়া কোলে করিতেন এবং আদর করিয়া মুখচুস্বন 
করতঃ ঘরের মধ্যে পুরিয়! রাখিতেন। শিশু মধুর অধরে মৃদুহাস্য 
করিয়া মায়ের প্রাণে স্বর্গের স্থধ! ঢালিয়া দিয়া গৃহ মধ্যে খেলা করিত। 
সে খেল! বড় বিষম প্রকারের, জননী একটু সরিয়! যাইলেই, সে ঘটি 
গেলাম ফেলিয়া দিত, বড় বড় জলপুর্ণ কলস, গাড়, ফেলিয়া ঘর জলময় 
করিত, জননী পুত্রের ছুবস্তপন! দেখিয়া! মাথা কুটিতেন। শিশু তাহাতে 
অডিশয় আনন্দান্ুভব করিয়! খল খল হাস্য করিত, দেখিয়া জননী যখন 
তাহাকে আদরের তাড়না করিতে যাইতেন,_অমনি দাদা বিশ্বকূপ 
আসিয়া "ম! মেরোনা, মেরোনা,” নিমাই চীৎকার করিলে থায়ান দায় 
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হইবে, এখনি হরি নাম করিয়া! তাহার বোদন থামাইতে হইবে । তুমি 
স্থিব হও, আমি দেখিতেছি” বিয়া, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কোলে 
লইয়! বলিতেন-_“নিমাই, দাদা আমার, অত অন্তায় করিয়া কি বাপমাকে 
জালাতন করিতে হয়, তাহলে যে তোমাকে সকলে নিন্দা করিবে ?” 
নিমাই এই অল্প বযসেই দাদাকে বড ভয় করিত--ভীলও বাসিত, বিশ্বর্ূপ 
কোলে করিলে শিশু আর কোন প্রকার ছুরস্তপনা করিত না, 
ধাদার কোলে উঠিয়া, কত অঙ্গভঙ্গি করিয়া খেলা করিত । বিশ্বব্ধপ 
বাডীতে থাকিলে নিমাই অনবরত দাদার কাছে কাছে ঘুরিত, আদৌ 
দৌরাত্ম্য করিত না! কিন্তু বিশ্ববৰপ ত আর সকল সময়ে ঘরে বসি 
থাকিতেন না। তিনি সমস্ত দিন টোলে পড়িতেন, তারপর বন্ধু- 
বাদ্ধবিগেব সহিত শান্ত্র-চচ্চায় দিন কাটাইতেন, বাড়ীতে মাত আঙ্কারের' 
সময় আসিতেন 1 বিশ্বরূপ নিমাইকে প্রাণের সছিত ভাল বাসিতেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি--নিমাইয়ের বাঁল্যলীল! অতি আশ্চর্যয। ছয়মাসে 
যখন নিমাইয়ের অন্রপ্রীশনের দ্রিন ধার্য হইল, তখন আতীয়ম্বজন, 
নিমস্ত্রিত হইয় জগন্নাথের বাড়ী আসিলেন। সকলে নানাপ্রকার সামগ্রীর" 
আনিয়া শিশুর খেলার জন্ত বাখিয়! দিলেন। উত্তম বন্তর-অলগ্কারে সঙ্জিক্ষা ' 
নিমাই শয্যায় উপবেশন করিল, মাতামহ নীলাম্বর তাহার নাম-করা” 
করিলেন--“গৌরহরি”। সকলে স্থমজ্জিত প্রকোষ্ঠে বালককে বসাইয়া 
তাহার নিকট এ সকল খেলনা দ্িলেন। সেই খেলনাত্প মধ্যে 
একখানি 'ভ্রীমস্ভাগবত” গ্রন্থ ছিল। সকলে দেখিতে লাগিল, 
শিশু ইহার মধ্যে কোন্‌ ভ্রব্যটী গ্রহণ কদর । সেই ক্ষুদ্র শিক দমধ্য 
দ্রব্য ফেলিয়া অগ্রে “ভাগবত” শ্রস্থধানি লইয়া নাড়া চাড়া করিল 
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খুলিয়! নিবিষ্ট চিন্তে তাহা দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর এই কাণ্ড 
দেখিয়া পিতা-মাতা ও উপস্থিত জনমগ্ুলী অবাক হইলেন এবং তাঁহার 
ভবিষ্যৎ বিদ্াবুদ্ধিও ধন্মনিষ্ট।র বিষষ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে শিশু চলিতে শিখিশ। জননী শচীদেবী প্রতিদিন ষশোমতীর 
মত পুঙ্জের বেশভূষ! করিয়া দিতেন, পুত্র সুন্বব সাজ-পজ্জায় সজ্জিত হইয়! 
কিয়ৎক্ষণ ঠিকভাবে থাকি, তার পৰ ধূল! মাটা মাখিয়া সর্ববাঙ্গ 
ধুলি ধৃসরিত কিয়! ফেপিত, দেখিয়া জননী আপৃশোষে মৃদু তিরক্ষার 
করিতেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি-নিমাইয়ের সমস্তই অলৌকিক ছিল। তাহাব 
রূপ অতি অপবপ, হস্ত ও পদতল হিন্থুলের স্টায় রক্তবর্ণ, চলিবাব সময় 
যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িত। ন্যনেব তুষ্টি, মুখেব হাপি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব 
জ্যোতিঃ সমস্তই মধৃময়। দেখিলে নয়ন ফিরাইতে পাবা যাইভ না। ষে 
তাহাকে একবার দেখিত, সেই অবাক হইয়া ভাবিত--মিশ্রের এ শিশুটা 
মাঁছুষ না দেবতা ? 
ক. নিমাই ম।তাঁকে আহ্‌ কবিত না, মাতা ধম্কাইলে সে হাসিব চোটে 
কহ! উড়াইয়া দিত, তবে পিতাকে একটু ভয় করিত আর ভয় কবিত-- 
শেদাকে। এইজন্ত শচীদেবী তাহ।র ছুরস্তপনা হইতে অব্যাহতি 
পাইবার জগ্ন প্রায়ই তাহাকে স্বামীব কাছে, না হয় জোট পুত্রের কাছে 
শয়ন করিতে দিতেন । পুত্রের প্রতি শচীর বড় মায়া, এমন সুন্দর 
শিশুটার পাছে কোন অমঙ্গল হয়, পাছে কোন অপদেবতায় আক্রমণ 
করে, এই জন্ত শচীদেবী রাত্রে পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতেন না । 
স্বধশ্মমিরত ব্রাক্মণেব নিকট ত কোন অপদেবতার প্রভাব খাটিবে না, 
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এই জন্য প্রায়ই স্বামীব নিকট পুত্রকে শুইতে দিবাব ব্যবস্থা করিতেন 
পুত্র যখন উঠিখা পিতাব নিকট যাইত, তখন চিনি পুত্রের শৃন্যপাে 
সুমধুব হুপুব-ধ্বনি শুনিয়া আশ্র্য্যান্বিত ভইতেন, অপব দ্দিক হইতে 
সগন্নাথ পুতকে লইতে আসিয়। এবপ শুনিয়। স্তাস্তত হইযা যাইতেন এবং 
নমাই নিদ্রিত ভইলে স্বামী-শ্াতে পুত্েব কথা কহিতেন; জগন্নাথ 
বলিতেন--"তোমাব স্বপ্ন দেখাব বিষয় চিন্তা করিয়া এখন বোধ 
চইচ্ছে, নিমাইয়েখ দেহে গোপালেব আঁবিভাব হইয়াছে ।” এ 
কথায় শচীদেবী আপনাকে গৌববান্থিতা মনে না কবিয়। পু। 
্নহে অবীবা হইযা বলিতেন--ধিনিউ দয়া ককন, তাভাব দে 
যমিই বিবাঁজ ককন-_আমাব বাছাব যেন কোন অনিষ্ট না য়া 
বাছা! যেন আমাব সকল দেবতাব দাঁস হয়ে “হাডাত্তি গোডাপ্তি' হয়ে 
বেঁচে থাকে ।” 

বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়েব দৌবাত্ম্য বাড়িতে লাগিক্স। নে 
কাহাবও শাসন মানে না, প্রতিবেপী সকলের বাড়ীতে যাইয়! অত্যা- 
ঢাৰ করিতে লাগিল। পাড়াঁৰ সকলে বিবন্ত হইষা পিতামাভার্ 
নকট অভিযোগ কবিলে, শচী ও জগন্নাথ তাহাদের নিকট ক্ষম] ভিক্ষা 
কবিযা পুত্রকে শাসন কবিতেন। কিম্ত "চোব না শুনে ধশ্শেব কাহিনী” 
বখনকাঁর তখনি-_-তাঁব পবই নিমাই সম্ত তুলিয়া গ্িষ্না আধার 
ঘ্কার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইত। 

নিমাইয়ের বাটীব কাছেই গঙ্গার ঘাট । সকলেই প্রাতঃগ্গান করিয়া 
জার ঘাটে দন্ধ্যাত্কিক করিত, স্ত্রীলোকেরা শিবপুজ করিতঃ নিমাই 
সেই সময় তাহাদের কাছে গিয়া পূজার দ্রব্যাদি নষ্ট করিত, ফুগ-ছুলসী 
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বিন্বপত্র লইয়া আপনি মাথায় দিয় বলিত--“তোমর! আমার পূজা কর, 
আমি তোমাদের ঠাকুর।” সকলে বিরক্ত হইয়া যারিতে যাইলে-- 
নিমাই এমন দৌড় দিয়া বাড়ী আসিত যে, কেহ তাহাকে ধরিতে 
পারিত না। মাতা শুনিয়া পুত্রকে শাসন করিতেন-_ নিমাই কাদিয়া 
অধীর হইলে শচী কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করত বলিতেন-“হারে 
নিমাই! তোর কি প্রাণে ভয় নেই বাঁবা, ঠাকুর দেবতার জিনিস কি 
অমন করে উচ্ছিষ্ট কর্ডে আছে, তাতে যে অমন্্ল হবে, তুই প্রাণে 
লাচবি না?” বণিয়া মধুব বচনে বুঝাইয়া দিতেন। পুনর্ববার যাহাতে 
হার না কবে, তাহার জন্ত কত ভয় দেখাইতেন, প্রতিবেসীর বাডীতে 
ঈপতে নিষেধ করিতেন। ইহীতেও আবার বিষম বিপদ হইত, 
নম।ইকে দ্ই একদিন দেখিতে ন| পাইলে পাড়াব লকলে জগন্নাথ ও 
শচী দেবীর নিকট বলিত-_“কইগে।, নিমাইকে যে আর খেলাতে দেখি 
নাই--তার কোনও অন্থুখ করে নাই ত*? সকলে নিমাইয়ের অত্যাচারে 
যেমন বিরক্ত হইত--ছুই একদিন না দেখিলেও তেমনি আবার আস্থর 
“ইয়! বাড়ীতে দেখিতে আসিত। নিমাইয়েব দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গলাঁত 
সফলের এমনি স্থুখকর, এমনি আনন্দদায়ক ছিল। সেই দেব শিশুকে 
দেখিলে সকলের প্রাণই আনন্দে নাচিয়া উঠিত--তাহার স্ুমধূব কথ। 
গুনিলে কর্ণকুহুর পবিত্র হইত, তখন সকলেই বলিত--ছেলেট। দুরস্ত 
হউক, কিন্তু দেখলে প্রাণ শীতল হয়, নে বাটীতে ন। আমিলে েন 
সব ফাকা বোধ হয়-এবাব সে বাড়ীতে আসিলে আদর করো--আর 
তাড়না করো! না। ছুরন্তপন! করুলে সকলে একটু সাবধান হইলেই 
মব গোল টুকিয়। যায়--ছুধের ছেলে, বড় লোঁকের উপর কত 
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প্রকাশ করিষে? এইকপে সকলে আসিয়া আবার নিমাইকে আদর 
করিয! ঘবে লইয়া যাইত। 

একদ্দিন একটী বিদেশী ব্রাহ্মণ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া আতিথা 
গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথ ও শচী দেবী এ সঞ্চল বিষয়ে বড়ই আগ্রহা- 
ন্বিত ছিলেন। ত্রাহ্ষণকে আসিতে দেখিয়। সাদবে ঘরে ভুলিয়া 
লইলেন এবং তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ত্রাঙ্গণ বলি 
লেন--“আমি বহু দুবদেশ হইতে আসিতেছি ; দুই তিন দিন কিছু 
আহার হয নাই; আমি ম্বপাকে আহার করিব--তোমরা তাহার 
উদ্যোগ করিযা দাও ।” শচী দেবী তাহার প্রাণকুমারের মঙ্গল কামনাস্। 
ব্রাহ্মণের আহাবের আয়োজন করিয়া দিলেন--তিনি গঙ্গাপ্পান করিয়া 
আসিয়া স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতঃ ইষ্টদেবতা শ্রীরুষ্ণকে নিবেদন . 
করিয়া দরিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। এমন সময়ে শচী- 
নন্দন নিমাই অতি ধীরে খীরে আসিয়! তাহ উদরস্থ করিতে লাগিলেম। 
্রাহ্মণ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন--নিমাই সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়াছে । ভিনি 
জগন্গাথকে সমস্ত কথা বলিলেন--জগন্নাথ পুত্রকে তিরক্কার 'কতিয়া, 
পুনরায় ঠাকুরের সমস্ত আয়োজন করিয়া! দিলেন। ব্রান্গণও বাকের 
সমস্ত অপরাধ মাজ্জখনা করিয়া পুনরায় রন্ধান করিলেন--সেবারেও 
নিবেদনের সময় নিমাই আনিয়া তাহা! উচ্ছিষ্ট করিল এইরপে ভিনধার 
অস্ত্র প্রস্তুত হইল, নিমাই তিন বারই তাহা! নষ্ট করিল, দেখিয়! জাগক 
ব্রাহ্মণ ধ্যানস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন--এ বালক পাখাস্টী নহে, 
ভাহারই ইষ্টদেবতা আজ জগন্নাথের গৃহ আলোকিত করতঃ “বালক 
বেশে তাহার অভীষ্ট পুরণ করিতেছেন। বারবার তিনবার শ্রীপুর 


২8৮ 8547 / 
12] ১ 
৪ দা 


"নদের নিমাই 1 


অন্ন ভোজন করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তখন ত্রা্মণ 
ভগবানের চরণে অশেষ 'মিনভি-প্রণতি জানাইয়! সেই দেবছুর্লভ প্রসাদ 
ভক্ষণ করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন । 

- জগন্নাথের গৃহে শালগ্রাম শীলা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি তাহার 
পজ| করিতেন। তখন যে গৃহে নারায়ণ শীলা চত্তীমগ্ডপ, তুলসী বৃক্ষ 
এবং গোশাল! 1 থাকিত, তাহা হিন্দুর গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত না। 

পূর্বে হিন্দুগৃহস্থালীর এইরূপ নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ত্রাহ্মণের গৃহে এ 
সকল থাকা চাই-_নতুবা সমাজে তাহার সম্মান রহিত হইত । প্রতিদিন 
.জগন্সাথ গৃহ-দেবতার পুজা-ভোগ সমাপন করিলে--শচী দেবী গাত্র ধৌত 
'. করিয়া অতি পবিত্র ভাবে আসিয়া পৃজা-গৃহে ইষ্টজপ করিতেন, পুত্রের 
.অঙ্গল কামনায় কত: প্রার্থনা করিতেন। শচী দেবীর অত্যন্ত শুচিবাই 
 ছিল-ভিনি একস্থান দশবার ধৌত করিতেন--গোময় দিয়া সমস্ত 
» আঙিনা পরিষ্কার করা, তাহার প্রাত্যহিক কাজ ছিল। তারপর ঠাকুর 
খবর তিনি এমন প্রাণপণ যত্বে পরিষ্কার করিতেন-_খাহা দেখিলে অতি 
টি নান্তিকেও সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজা না করুক, ক্ছক্ষণ বসিয়া 


ক অপ্রাথ জুড়াইতে ইচ্ছা করিত। 





এ - আজ স্বামীর পূজার পর শচীদেবী অতীব পবিত্র হইয়া দেবগৃহে চক্ষু 
রি রি করিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছেন। এমন সময় নিমাই চুপে চুপে তথায় 
রে আসিলেন এবং শালগ্রাম শীলাটাকে সিংহাসন হইতে . নামাইয়া আপনি 


.. স্তাহার স্থান অধিকার, করিয়া বলিলেন।. জননীর ধ্যানভন্ হইলে 


রা পুতে: এই কাণ্ড কারখান। দেখিয়! তিরস্কার ও তাড়না করিতে গেলেন 
রী কিন্ত নিমাইমের সেদিনকার ভাব দেখিয়া ভিনি ভিত, হা ৷ আহার 
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'গায়ে হাত তুলিতে বা কোনরূপ তিরস্কাব করিতে পারিলেন না, টাহার 
এক দৈব শক্তির আকর্ষণে তিনি অভিভ্ূতা হইয়া গ্বামীকে সংপরিচয় 
শদলেন। মমাই 

জগঙ্নাথ আসিয়৷ পুত্রের ভাব দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন পাদ 
তাহাব এইভাব দর্শনে তিনি মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া পূর্ধব ঘটন! 
স্মবণ করতঃ আশ্বস্ত হইলেন, নিমাইকে কিছু ন' বলিয়া পুনরাধ দেব- 
শিলাকে পঞ্চগব্য দ্বাব! সান ক্বাইয়া, নানাবিধ স্থৃতি-মিনতির ছার 
তাহাব পুজা করিষা পুত্রেব দোষ প্রশমনেব জন্য আন্তবিক ক্ষমা প্রার্থনা 
কবিলেন। 

বিশ্ব্প বাটাতে আসিয়া ছোট ভাইয়ের ধ্রশ্ববিকতার আভাসে 
ব্যাকুল ভইলেন, তাহাকে কোলে কবিয়! বলিলেন_-“নিমাই ভাই ! 
তুমি এমন দুবস্ত হচ্ছ কেন, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ঠাকুর 
দেবতার কাছে কি অমন ছুষ্টামী করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার! 
পাপ দিবেন-_-তোমার কষ্টের একশেষ হইবে ।” 

অগ্রজের কোলে উঠিয়া নিমাই যেন চোরটাব মত শাস্ততাব ধারণ 
করিল, নীববে দাদার কাধে মাথা রাখিয়া যেন কত লজ্জা! অনুভব / 
কবিতে লাগিল। পূর্বে বলিয়াছি--নিষাই কেবল দাদাকেই অতিশয় ভয় 
করিত, আর বিশ্বরূপ প্রাণের ভালবাসায় অন্ুজের এই অমানুষিক 
ক্রিয়া -কলাগ দেখিয়। বিস্ময় বিক্ষারিতনেত্রে তাহার কুদস বদমের 
খিদা ভাব মণ্ডিত সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়! আপনহারা হইতেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছদ | 
বিদ্যারস্ত | 


নিমাই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ যথারীতি তাহাব হাতে 
খড়ি দিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক গঙ্গা দাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে 
নিযুক্ত কবিয়| দিলেন। বাঁল্যক[লে যে বালক যত চঞ্চল হয়, বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তির পরিচয় তত বেশী প1ওয়া যায় এবং 
চঞ্চলতা কমিয়া ক্রমশঃ শান্ত শিষ্টভাবে পরিণত হইতে থাকে। 

নিমাইয়ের ও সেইরূপ হইয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষার নিয়মানসারে 
প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে ব্যাকরণ কর্স্থ কবিতে হয়; নিমাইয়েব 
বিদ্যাপ্স্ত হইখাঁর কিছু দিন পরে তাহার অলোক সামান্য প্রতিভার 
প্রকাশ হইতে লাগিল। সে এই অল্প বয়সে এই নীরস ব্যাকরণ, এমন 
সুদার ভাবে ক?স্থ করিতে লাগিল-_যাহা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের 
বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। 

গৌরাঙ্গের স্বাস্থ্য খুব ভাল । একদিনের জন্তও তাহার শরীর কোন 
প্রকার অস্থন্থ হইত না-_-এইজন্য সে প্রতিদিন প্রকুন্নচিত্বে পাঠাত্যান 
করিত--পাঠের ময় তাহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাঁকিত না। 
জগন্নাথ ও শটী দেবী পুত্রকে লেখ! গড়ার জন্য তত বিরক্ত করিটইিলে 
না)-নিমাই বাঁচিয়া থাকুক, লেখ! পড়া শিখিবেই--এই তালেন 
ছধের ছেলে। 


ই 


নদেদের নিমাই? 


অগ্রজ বিশ্বূগ অগ্রুজকে লইয়া সময়ে সময়ে বসিতেন--তাহার . 
পাঠেব পরীক্ষা করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মেধাশক্তির পরি 
পাইয়া আশ্চষ্য মনে বলিতেন--এই দুর্বোধ্য কঠিন ব্যাকরণ শাস্ত্র নিমাই 
এত ছোট বয়সে কেমন করিযা এরূপ 'ভাবে আম করিল ? আশীর্বাদ 
পহকাবে বাঁলতেন-নিমাই নিরোগ হইয়া বাচিয়। থাকিলে ভবিষ্যতে 
সে একজন বড পণ্ডিত হইবে--সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সাধারণ 
অন্তষা-শিশ্খ এত অন্ন বয়সে এরূপ কঠিন ব্য সমাধান করিতে পায়ে 
না নিমাই কি তবে ক্ষণজন্মা ? | 

পিতামাত। পুত্রকে হাতেখডি দিয়া পাঠাবস্ত করিয়। দিয়াই ক্ষার্ত । 
5তযাছেন। তাহার জন্য যে কিছু চেষ্টা করা--নিমাই পড়িল কি লগা, 
বস্কালয়ে যাইতেছে কি ফাকী দিতেছে, সে বিষয় তাহাদের দৃষ্টি ছিল 
“11 কেবল বিশ্বূপ সময়ে সময়ে বালককে কাছে বস।ইয়! একটু আধটু 
নাড1চাড। করিয়। বিশেষ স্থথবোধ কবিতেন, কোনলনূপ, "জোর 
জবদদস্তি কবিতেন না । এত ছোট বেলায় পাঠের জন্ত বেশী পীন্ড়াগীডি 
সাবলে বালক বিগভাঈম়া যাইবে, হয়ত কোমল মস্তিষ্ক ওজনের 
মতিবিক্ত ভার সহ্য করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, স্বাস্থা্ানী হই! 
শশার নষ্ট তওয়া্ বিচিত্র নহে । এইজন্ নিমাই আহরহঃ দাদাকে 
প ডাহীনে বলিলেও, তিনি বলিতেন_-“নমন্ত্র দিন পড়। ভাল নগ্ব,-তুমি 
*"ন খেলা করগে।” দাদার অস্কমতি পাইধ1 নিষাি সঙগীগণের সহিষ্ধ, 
( এলাউতে যাটভ। 

এদিকে পিতামাতাও নিমাইকে শতিবিঞ্ তাদর দিতেন-৯কিছু 
পালছেলানা | কাজেই নিমাই আর তাত পাঠে মল দিত না, পদবি 





নচেদর নিমাই । 
| [টাই 


ৰ /বালকগণের সহিত আননে নানা প্রকার খেলা করিয়া সময 
দিত। নিমাইয়ের রূপ কাচা সোখার মত, গঠন প্রণালী নিখৃভ। 
ভাহার উপর তাহার জননী আটিয়া সাটিয়া কাপড় পরাই়া, 
 শুর্ণচন্ছের গ্যায় বদনথানি অলকাঁ-তিলকাবৃত করিয়া দিতেন এবং 
বড় বড় কেশগুলির সংস্কার করিয়া তাহাতে চূড়া বাধিয়৷ দিতেন। 
বালক এইরূপে যখন নাচিয়! নাচিয়া বয়স্তগণের সহিত গান গাহিতে 
- গাহিতে আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইত, শচীদেবী তখন সমস্ত কাজকম্ম 
. ভুলিয়া অন্যান্থ রমণীগণের সহিত হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত 
॥ করিতেন । নিমাই হেলিয়া ছুলিয়া উন্মত্তের স্যাঁয় নৃত্য করিত, আর 
». সকলেই যুদ্ধ নেত্রে দেখিত-_জগন্নাথের আঙ্গিনায় একটী অপূর্ব 
্ সোণার পুতুল নাচিতেছে, যেন. ব্রজধামে নন্দের বাটাতে নন্দ-নন্দনের 
রি রর নৃত্য! তাহা দেখিয়া সকলে ভাবাবেসে চক্ষের জলে বুক 
নু কখনও কখনও বয়স্তগণের সহিত এই ননীর পুতুল হরিবোল বলিয়া 
টা : উদ্যাম নৃত্য করিত, শেষে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়! রদ্শ্বীস হইবার উপক্রম 
রঃ -করিত। 'শচীদেবী শ্রনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া মৃদু মধুর তিরকারে 
:.. বুকে তুলিয়া লইতেন, শ্রীঅঙ্গের ধুলা ঝাড়ি দিয়া 1 ুন করিতে 
ঠা করিতে ঘরে লইয়া যাইতেন | 
। নিমাই বড় "আবদারে ছেলে-বড় এক্ষগুঁয়ে। একবার যাহা 


রে আবদার ধরিত-_তাহা! না.পাইলে আর রক্ষা. রাখিত না। ননী দে, 
5 ননী গে, বলিয়া মায়ের আচল, ছিড়িত--সময়ে সময়ে রাগে মাথার 


দার টাচ ছিডিয়া রক্তপাত করিত। ॥. মাতা বলিতেন-- খোকা! | 
মা | 


নদের নিসাউ £ 


করিস্‌কি বাবা! তোব একদণও তরু সয় না, কাপড চোপড় ছাডি 
রাড?” শচী চিরদিন বিষম শুচিবাই গ্রন্তা, নানা প্রকাবে শুচি না 
হইলে, তিনি কোন ক।জ কবিতেন ন।। কিছু হুবস্ত পুত্রেব জালায় 
অস্থির হইয়া, আচড কামড খাইয়। শখব্স্তে তিনি সেই ননীর 
পুতলী নিমাইয়েব হাতে নখনী প্রদান করিতেণ। দিতে বিলম্ব 
হইলে, কোন বাঁধা ন। মানিয়া নিমাহ ম্বহন্ডে তাহা গ্রহণ করতঃ 
ব্রজেব গোপাশে গ্ঠায় ছুটিয়া পলাইশ এবং এক একবাব পাচ 
ফবিয়। দেখিত--জননী ধবিতে আসিতেছেন কি না। 

পুত্র ইাডি ডুইল--কোন বাধা মানিল ন! দেখিয়া, শচী বিষম 
বাগান্বিত হইযা বলিতেন--“আচ্ছ! যাও, একথা হয় কর্তী আসিলে, 
ন| হয় তোমাব দাদ! মাসিলে আমি নিশ্চয় বলিষা দিব) তখন তোমার 
কি শাস্তি হয় দেখিও ৮ নির্ভীক শিশু মধুব অধবে লজ্জা-ভগ্ন-মিশ্রিত 
একটু মুচকি ভামিয়! পলায়ন কবিত। নিমাই বাডীতে যেমনি, পাড়ায় 
তেমনি কাহার হাব. দাব মানিত না, সকল গৃহস্থকেই জাপাতন 
কবিত। কিন্তু তাহাবা এখন আব শচীদেবীর কাছে বোন প্র 
অভিযোগ উপস্থিত কবিত ন। ১ কাবণ তাহা হইলে যদি জগন্নাথ তাহা, 
শ্রীঅঙ্গে সাট মাবেন, আব শচীাদেবী বিনক্ত হইয়। যর্দি তাহাকে বাধিয়! 
বাখেন--ভাহা হইলে ত নিমাই বিষম কষ্ট পাইবে--আর এমন 
কবিয়া তাতাদেব আঙ্গিনায় নাছ-গান কবিয়া খেলা করিতে আমিধে 
না। এইজন্য প্রতিবাসীবাও নিমাইয়েব অভ্যাচাব যে অবাধে স্হ 
শরিত না এমন লহে। 

পড়া শুনায় আব কিছুমাত্র মন নাই--কেবল খেলা । নিথাই 

৩৫ 


নদেদের নিমাই 


গঙ্গাতীরে বালক বালিকাদিগের মভিত কেবল খেলা করিত! এট 
সময় বল্লভাাধ্যের কন্তা লক্গ্ীদেবীও ভাহাঁৰ সহিত খেলাইতে 
আসিতেন-দুইজনে বড ভাব হৃইয়াছিল। 

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিত জগন্নাথের সহিত পথে দেখ! হইলে 
বলিলেন-প্নিমাই আর পড়িতে আপে না কেন? আজ প্রায় মাসাবধি 
হইপ্প সে এদিক মাঁডায় নাই। পিতা ষদিও পড়ার জন্ত পুত্রকে বেশী 
চাপ দিতেন নাতথাপি তিনি জানিতেন, নিমাই প্রত্যহ বিদ্যালসে 
ঘায়, কামাই করে না। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ে অঙ্গপস্থিত হওয়াটা 
বড পোঁ। বালক ষত পড়ক আব নাই পড়ক, বিদ্ালয়ে যাওয় 
চাই, ভাহাতে আষ্টরক্তি বাঁড়ে এবং উত্তর কালে পাঠে মনোষোগ 
দিবার সুবিধা হয়। 

পিতা যখন শুনিলেন--পুত্র আজ একমাস অন্ুপস্থিত--বিদ্যালগ্রে 
যাঁয় না, তখন তিনি অগ্নিশশ্মী হইয়া বাড়ী গেলেন এব* পত্বীবে 
জিজ্ঞাস। করিলেন-নিমাই কোথায় ? শচী দেবী কুত্রিম বাঁগে বলি 
তা ঘরের কাজ করিতেছি--কেমন করে জানবো » ছেলে 

,াল বেলা বেরিয়েছে, .হয়ত পাড়াব কারু বাডী, নয় গঙ্গাৰ ঘা 
কাছে, তো'মরাত আখ কেউ দেখবে নী? 

জগন্নাথ শুনিয়া বই ব।গিস্স। গিয়াছেন--একটা সাট লইয়া পাডাখ 
দুই এক বাড়ী ঘুবিলেন। ভাতে সাট দেখিয়! সকলে বুঝিল--গন্লাথ 
যেকপ রাণিয়াছে, ৩1হ1তে লিমাহইিকে আজ মারিয়াই ফেলিবে। ভাহাবা 
ভিন্ন পথ দিয়া গঙ্গাতীবে নিমাইকে সংবাদ দিল। নিষাই পিতা 
ভয়ে ভীত হইয়। অন্পা দিক দয়ু। বাড়ীর দিকে ছুটিল। এক 
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লতেদের লিসাই 


বালক বলিল--নিমাই গঙ্গাতীরে নাই, এষে ঘরে দৌড়াইতেছে। 
জগন্নাথ সাট লইয়। অগ্রসর হইলেন--নিমাই ছুটিয়া ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ কবিতে লাগিল । শচী দেবী গৃহের মধ্যে রন্ধন কাধ্যে ব্যাপুত 
স্লেন, প্রাণের নিমাইকে এমন ভয়চকিত নেজ্ে উদ্ধশ্বাসে গৃহে 
আসিতে দেখিয়া! বাহির হইলেন, দ্েখিলেন--স্বামী সাঁট লইয়া পুত্রের 
প্রতি ধাবিত হইয়াছেন । নিমাই ভয়ে জননীর"কোলে গিয়া লুকাইল, 
শচী স্বামীর উগ্রমৃত্তি দেখিয়। বলিলেন-স্্যাগা! তুমি কর কি, 
ছেলে ডরাইয়া মরে-তুমি হাতের ছড়ি ফেলে দাও; দেখ দেখি 
দ্ছলে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে। নিমাই পিতার মূর্তি দেখিয় কাদিয় 
ফেলিল--জগন্নাথের হাতেব ছড়িও অমনি ভূপতিত হইল, গৌন্নাঙ্গ 
নন্দরের সেই শু বদন দেখিয়া জগন্নাথ কাতর প্রাণে কোলে করিয়া 
বলিলেন ই। নিমাই, তুমি এভ দুষ্ট হলে কেন? একদিনও 
বিদ্যালয়ে "যাও ন।) পণ্ডিত মহাশয় তোমার কত নিন্দা করলেশ-+ 
তাই শুনে আমার প্রাণ বড় খারাপ হয়েছে। 

নিমাই কোন উত্তর করিল না, কেবল হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে 
লাগিল। নিমাইয়ের টাদমুখ মলিন দেখিলে পিত!। মাতার মা 
বুরিয়া যাইত--কাদিতে দেখিলে ত কথাই নাই--তখন তাহাকে সানা 
করা দায়! ফুকারিয়। কীদিতে দেখিয়া শচী শশব্যন্তে বানু প্রসারিত 
করিয়া আসিয়া নিমাইকে কোলে করিলেন, চাদ মুখে শভ হুগ্বন 
দিয়া শ্বামীকে বলিলেন--তোমার কি একটু মায়া নেই--কেঁদে কেছে 
ছেলের মুখ কত শুকিয়ে গেলো দেখ দেগি, দুধের ডেলেকে "এত 
তাড়না করা ভাল নয়) 


| সি 


লঢেদন্ল নিসাই । 


জগন্নাথ বুঝিলেন-_-আজিকাঁর তাড়না বড বেণী হইয়াছে, নিমাই 
আমা ভয় পাইয়াছে, কষুত্র শিশুব গ্রতি রাগে এতটা কর! ভাল হ্য় নাই। 
তিনি স্ত্রীর ক্রোড হইতে পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ 
বলিলেন খোকা, আর তোমাকে মারবো নাঃ তুমি চুপ কর। বালক 
পিতাব স্সেহমধুর সান্বনায় সুস্থিব হইয়া তাহাদের আসেপাশে ঘুখিয়। 
খেল! করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে তিনি আর পুত্রকে কিছু 
বলিতেন না, কাজেই [নিমাই সেইদিন হইতে নিশ্চিন্তচিত্তে খেলিয়। 
ব্ডোইতে লাগিল । 

নিমাইয়ের অতিরিক্ত জালাতনে সময়ে সময়ে পাড়াব কে কিছু 
বলিলে, শচীদেবী মনে করিতেন--ছেলে আমার তেমন নয়। তবে 
পাড়ার কুলোকেব সঙ্গে এই রকম কবে, তাহাব আরও বিশ্বীস-_নিমাই 
খুব সথুছেলে, নিমাইয়েব কৌন দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না। 

পুঞ্র জন্নীকে কত জালাতন কবিত । শচীদেবী শুচিবাইপ্রন্ত। ছিলেন 
বলিয়! নিমাই আব্দার করিয়া যখন কিছু পাইত না, তখন যে দ্রব্য 
ছু'ইলে মাতা রাগিবেন, নিমাই তাহাই স্পর্শ করিত । শচীদেবী অমনি 
রাগে জবলিয়। উঠিষ। পুক্রকে তিবস্কার করিতেন, বলিতেন--“তোর জন্তু 
সমস্ত আচার-বিচার নষ্ট হ'লে! দেখছি, হারে, তুই ব্রাঙ্গণের ছেলে-_ 
একি করিস্? সব মজালি দেখছি।” তখন পুত্রকে ধরিয়া স্নান করাইয়| 
বলিতেন--“ছি বাঁবা, অমন কর্তে নাই”, বলিয়া নিজে আবার জ্গাল 
করিগ্া আসিতেন। শচীদেবী নিমাইয়ের যে্প আবার সহ করিতেন, 
আর্জকালকা'র জননী হইলে যে কি হইত, তাঁভা বলা যায় ন।। 


যারে কল দরবার 


৩৬" 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বিশ্বরূপের গুহত্যাগ। 


জগন্নাথের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না, কাজেই অঙ্কের চিন্তায় 
তীহাকে বিব্রত হইয়। থাকিতে হইত। তাহার ছুইটি পুত্র বিশ্বরূপ ও 
নিমাই কিন্ত একটিও উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই তাহাকে সংসার চিন্তার 
জন্য শিহ্য-যজমানের বাড়ী নান! প্রকার কাঁজকন্ম করিয়া না বেড়াইলে 
চলিত না 1 এই জন্থ পুক্র ছুইটির বেশী তত্বাবধান করিতে পারিতেন না 
তথাপি নিমাইয়ের দাদ। বিশ্বর্ূপ, এই সবেমাত্র ষোল বৎসরে পদার্পণ 
করিয়া] বিলক্ষণ পণ্ডিত হ্ইয়াছেন। আর নিমাই ত অতি শিশু, 
হাসিখেলায় দিন কাটায়। পিতা নিজের চেষ্টায় ঘুরিয়। বেড়ান, কাজেই 
পুভ্রদের সহিত সম্বন্ধ বড় কম, যাহা করেন--জননী শচীদেবী । 

বিশ্ব্ূপের সহিতও পিতার দেখা হয় না। তিনি টোলে পড়িতেন, 
তাহার পাঠে একাগ্রতা অত্যন্ত অধিক ছিল। তিলমাত্র সমগ্স তিনি 
বৃথা কাজে নষ্ট করিতেন না। কেবল সময়ে সময়ে তাহার মাতুলপুঞ্জ 
লোকনাঁথের সহিত ধশ্ম চচ্চা করিতেন, ইহাদের দুইজনে বড় সঙ্ভাব 
ছিল। নিজের কোঁন ভ্রাতা-ভগ্্ী ছিলন। বলিয়া! বিশ্বরূপ মাতুলপুত্রের 
প্রতি বড়ই আসক্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। তারপর যখন নিমাই 
. জন্মগ্রহণ করিল, তখন বিশ্বরূপের আনন্দের সীমা রহিল না। 
পূর্বে বলিয়াছি--এই সময় নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা বড় কম ছিল, 

৩৯ 


নঢেদ নিমাই। 


1 ছিলেন, ভাহারাঁও শান্বমতে কোন কাজ কাখছেশ না) অনেক 
য়ে অনাচাব কবিয়া ফেলিতেন। এইজন্ত তান্ত্রকেব দল খুব প্রবল 
হইয়াছিল 

এই সময় শাস্তিপুৰে একজন বারেন্্র ব্রাক্মণ বাস কবিতেন, তাহাখ 
নাম কমলান্ম মিশ্র, ইনি মাধবেন্ত্রপুরী নামক একজন কৃষ্ণতক্ত গুরুব 
দনকট মন্ত্রগ্রহণ কিয়! নান! বিদ্যায় বিভূষিত ভটম্বািলেন। বৈষ্ণবধশ্থে 
ইহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, যোগষাগে তিনি অশেষ শক্তিমন্ধ হইয়া ফ্থার্থ 
বৈষ্বপদ্দবাঢা হইয়া সাধারণেব শ্রদ্ধাভক্তি আকষণ কবিয্বাহিলেন । এই 
কমলাক্ষ শেষে ভক্তিবলে শ্রীগুরুর নিকট অদ্বৈতাচাষ্য উপাধি লাভ 
কবিয় শাস্তিগুরে অবস্থান কবিতেন। 

অদ্বৈতৈর নিবাস শাঁস্তপুরে হইলেও নবন্থীপে তাহাব বাসস্থান ছিল । 
তিনি সময়ে সময়ে তথায় আসিযা অবস্থান কখিতেন, এইস্যত্রে বিশ্ব্পেব 
সহিত তাহার মিলন হয়। বিশ্বরূপ অতুলনীয় যুব, দ্পগুণের আধাব, 
এইজন্ত অধৈতাচার্ধ্য এবং তাহার ভক্তগণ বিশ্বর্ূপকে দেখিয়। বডই মুগ্ধ 
হইলেন, এই অল্প বয়সে তীহার পা্ডিত্য এবং ধশ্মভাব দেখিয়া ভাহাবা 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিশ্ববপ কখন তত্ত্রতত্ব লইয়া, কখন বেদান্তেব 
গায়াবাদ লইয়া আলোচনা কবিতেন। এই কঠোর শান্তর আলোচনায় 
তিনি অদ্বিতীয় হইলেও তর্ক-যুক্তিতে কেবল অশান্তি ভোগ করিতেন, 
প্রাপের একটা যথার্থ শাস্তি তিনি একদিনের জন্তও উপভোগ 
করিতে পারেন নাই । এই সময় বৈষ্ণবচুডামনী অছৈতাচাধ্যেবর সভায় 
গ্রবেশ" করিয়।। তিনি ভক্কিশাস্ত্রের রসাম্বাদন করিতে লাগিলেন । 
কঠোর মায়াবাদের অসার যুক্কিতর্ক ছাড়িয়া, তিনি ভক্তিশান্্র অধায়নে 


০ 


ৰ নতুদর লিমা । 


এব' সাধুঙ্ক্ত অদ্বৈত।চায্যেপ উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ প্রাণে এক অপূর্ব 
আনন্দ উপভোগ করিতে পাগিলেন। অৈতাছাধ/ যখন গঙ্জাজলে, 
তুলসীদলে ভক্তি-চন্দন মিশ্রিত করিযা গ্রেমীশ্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে 
পুক্গ| করিতেন, আর ভক্তিব্জিড়িত কণ্ঠে প্রাণে ডাক দিয়া বলিভেন-- 
“ দীনবন্ধু পুথিবা পাপে পরিপূর্ণ, আমাদের অধোগতির চূড়ান্ত 
হইয়াছে, আর কেন ঠাকুর ! আমাদিগকে উদ্ধার কর।” এক একধিন 
তিনি স্বয়ং আশ্বাস দিয়া বালতেন-্প্রভু আসিয়াছেন, আর জীবের 
কোনও চিন্তা নাই । আমি ম্বপনে তাহার রূপ দেখিয়াছি, তিনি মহাশক্ষি 
প্রীরাধার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া, তীহারই স্বকপে মর্তে আপিম্মাছেন, 
আর কোন চিন্তা নাই ।” এই কথা শুনিয়! বিশ্বরূপেঝ মনে হইত, আমার 
ছোট ভাই নিমাই কি তবে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়৷ জন্মাইল ? 
তাহারই ত কাচা সোণার পার! কূপ, এক্তিও অসীম, রাধ। ও কৃষ্ঝ নামেই 
ত সে এই বয়সে মাতোয়ারা ; মনে মনে এই চিন্তা করিতেন, আবার 
পাছে কনিষ্ঠের অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ষাট ষাট, করিয়া, সে ভাব ভাবের 
'রঙ্গে ভালাইয়। দিতেন । 
এদিকে পিতা, পুত্রের প্রতি নজর রাখিতেছেন না। বড় ভাই 
সর্ধবদ! শান্ত্রপাঠ লইয়। ব্যস্ত থাকায়, নিমাই যথেষ্ট গ্রশ্রয় পাইয়। দিন দিন 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । সে এখন আর কাহার শাসন মানে না, 
মাকে লই করে না--পিতাকে একটু করে, ভবে তিনি সংসারের 
্র্বধাই বাড়ী ছাড়া, কে তাহার পাছু লাগিয়! থাকে ? 
ঠ্স্ত ভয় ও মান্ত করে বটে কিন্ত তিনিও নিজের 
শশী লইয়াই ব্যস্ত, কাজেই বালক শাদনাতীত হইয়া 


£€ 
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উদ্ভান্ত হইয়! বেডাইতে লাগিল, তাহার. দৌরাষ্যে সকণেই অস্থির 
হইস্সা পড়িল। বোধহীন বালককে ভাগ মন বুঝাইয়! শিক্ষা না দিলে 
.ধেক্পপ হয়, নিমাইয়ের তাহাই হইণ। | 
একদিন অনধ্যায়, টোলে পড়া বন্ধ) অদ্বৈতাচার্দ্য সেদিন কোথা 
গিয়াছেন, বৈষ্ণব সভীয় কেহ নাই, কাজেই বিশ্ব্ূপ আজ কনিষ্ঠ 
জ্রাতাটিকে লইয়া. বাঁড়ীত্েই আছেন, নিমাইকে লইয়। পরাক্ষ। 
করিতেছেন, এই বয়সে তাহার বুদ্ধির প্রাথর্য দেখিয়া মনে মনে কতই 
আনন্দিত হইতেছেন। পিতা জগন্নাথও আজ কোথাও যান নাই, 
বাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সহিত সংসারের নানা কথাবার্তী কহিতে কহিতে 
.. বলিতেছেন খেটে খেটে তোমার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হচ্ছে 
| দেখছি, একী এত পরিশ্রম কর, কাজেই এই হাঁড়ভাঙ্গা খাটনিতে 


রঃ শরীর, ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে |” 


এ শচীদেবী বলিলেন-দেখ, আমি খাটুনিকে ভয় পাই না, নিজের 
সংসারে খাটছি, টানাটানির সংসার কি হবে বল, কিন্তু দুরন্ত নিমাইয়ের 

: : জন্য খাটটুনি যে.বড়। বেশী, উহাকে আর পারিয়! উঠি না; যদি তুমি বা 
বিশ্ব একজন ঘরে থাক, তা। হলে নিমাই আর অত দৌরাত্ম্য করিতে 
পারেনা)” ্ 

| জগন্নাথ. বলিলেন: রা দুরন্তপনার কথা পাড়ায় টা রি 

| কিন্ত কিরুরি, ছেলের জন্য বাড়ী বসে থাকলেও তচ -'- আর 

বিশ্বরূপের এই পড়ার সময, ও ভগবানের কৃপায়, ক্রম” 

হয়ে উষ্ভছে, এখন পাঠ বদ্ধ করে ঘরে বিয়েও ত বা: ূ 

. শচীদেবী টা হয়ঃ, ছেলেকে ম' ৰ 
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এতে যদি থেটে খেটে মবে যেতে হয় তাঁও ভাপ; তবে এক কাজ 
₹র না?” 

জগন্নাথ । কি কাজ তুমি কর্তে বল? 

শচী। বিশ্ববূপ ও বড হয়েছে, এইবার একটা বিয়্েধ যোগাড কব 
না? ত। তলে ঘবে একটা ভাতঙ্ডকৃৎ ছোট বউ হয়) বাখিরেব ফাঁই 
ফবমাইস্‌ অনেক সে খাটতে পাঁবে, কিছু পা পাবে, শিমাইকে নিষে 
ঘবেব মধ্যে খেপা কবলেও আমাব অনেকটা নির্ভাবনা হয়, পবিশ্রম ও 
কম ভয় । 

বহুধিন পিতাপুল্রে দেখ। হয় পাই । জগন্নাথ উপাজ্ষনেব চেষ্টাদ 
অতি প্রঠ্যষে বাটাব বাঠিব »উযা দববর্ভী গ্রামে শিষ্যবাী যাইতেন। 
বিশ্ববপ তাঁহার পব শব্যাত্যাগ খাখয়। গুকগুঙে খাইতেন, ক্ষোনদন 
মধ্যাহ্ন সমযে আপিতেন, কৌনদিন আসিতেন না) অদ্বৈতাচাধ্যেব 
বাটাতে আহাথ কবিয়া অনেক বাত্রে গ্ুহে আসিতেন, জগন্নাথ তখন 
মাহাপাঁদি করিয়া ছুবন্থ নিমাইকে লইয়া! শধ্যার আশ্রষ গ্রহণ করিলে, 
অতিবিক্ত পরিশ্রমেৰ পব স্বভাবতঃই অবসাদ আসিয়া তাহ।কে তক্দ্রামগ্ন 
করিত । বিশ্বরূপ আসিয়া আহার।দি কবিভেণ, পবিশ্রান্ত পিতাকে আর 
জাগাইতেন না, এইরূপে পিতাপুত্রে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হইত ন1। 
আঁজ তিনি বিশ্বর্ূপের সেই সৌন্দয্যম় ত্রন্ষচর্যযজ্যোতিঃসম্পন্ন নিটে।ল 
শবীব দেখিয়। প্রাণে অপার আনন্দ অন্্রভব করিলেন; পত্বীর অভিপ্রাস়্ 
মত কাধ্য করিতে রাজী হইয়া জগন্নাথ মনোমত পাত্রীর অন্থসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । র | 

পিতামাতাব মনোগত ভাব জানিতে বিশ্বরূপের বিলম্ব হইল না 


৪৩ 


মদের নিমাই । 


'ববাহের কথ শুনিয়! তিনি প্রমাণ গণিলেন। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া 
বিশ্ববপ সংসারেব অনিত্যঠা সন্বদ্ধে বিশেষকপ হ্ৃদয়ঙ্গম কবিয়াছিলেন । 
স্ঠাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাঁব বহুদিন হইতে জাঁগরিত ছিল, গৃহতা1গ 
করিয়া সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্খা তীহার হৃদয় বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। 
এক্ষণে পিতামাত৷ যদি তাহ।কে বিবা২ স্তরে আবদ্ধ কবেন, তান 
»ইলেত সর্বনাশ হইবে? পিতৃঘাত ভক্ত পুজরত কিছুতেই তাভারদে কথা 
'অরহেল! করিতে পাবিবেন না, অথচ শঙ্খলে জডিত হইয়া চিরদিন 
সংসারে বাধ। থাকিতে হইবে। তিনি জানিতেন_-বংশে একজন 
 উগবন্তক্ত সঙ্গযাসী হইলে তাহার সপ্তম পুকষ উর্ধগতি লাভ করে। 
পুত্র হইয়া! পিতৃপুরুষের একা ধ্য কব। বিশেষ কর্তবা বোধে, তিনি অচিরে 
গুভত্যাগ করিতে স্বল্প করিলেন এবং একদিন জননীর হস্তে একখানি 
প্রুৃথি দিয়! বলিলেন--“মা) নিমাই বড় হইলে এই পুথিখানি তাহাকে 
দিয়া বলিও, তোমার দাঁদ তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়িতে দিয়াছেন ।” 
জননী বলিলেন--“বাবা, আমি কেন দিব, তুমিই দিওন11%, পুত্র বলি- 
ই লেন--“কি জানি মা, জীবনের কথাত কিছু বলিতে পারা যায় না, যদি 
বেঁচে থাকিত আমিই দিব, নতুবা! তোমাকে বলিয়া! রাখিলাম, তুমিই 
দিও ।” জননী কি কবিবেন, পু'থিখানি লইয়। একস্থানে তুলিয়। রাখিলেন। 
:.. পূর্বেই বলিয়াছি--বিশ্বরূপের মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত তাহার 
. বড় সন্ভাব ছিল। পৌোকনাথও একদও বশ্বরূপকে ছাড়িয়া থাকিতে 
: পারিত না, তাহাকে সে গুরুর মত ভক্তি ও মান্য কর্পিত। যখন 
' বিশ্বক্ূপের সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় তাহার কর্ণগোচর হুইল, তখন সেও 
তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। 
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সবেমাত্র ষোল বৎসর বয়স, বিশ্বরূপ বালক বলিলেই হয়, ইহার মধ্যে 
তাহার হৃদয় জ্ঞান-বৈরাগ্যে এতদ্বর বিব্রত যে সংসারধর্শ তাহার আঁক 
ভাল লাগিল না। একদিন শীতকালে গভীর রজনীতে লোক্নাথের 
সঙ্গে কেবলমাত্র পথের সম্বল একখানি পুথি লইয়। বিশ্বরূপ প্রাঙ্গনে 
আসিয়৷ প্রথমে নিদ্রাতুর পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। তারপর 
প্রাণের নিমাইকে গুহদেবতা রঘুনাথের পদে সমর্পণ করিয়! গঙ্গাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । 

প্রাণ যখন উদাস হয়, মন যখন সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়। 
বৈরাগোর আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবদ্‌ প্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা যখন 
মানব-হ্বদয় অধিকার করিয়া বসে, তখন বালক-বুদ্ধ বলিয়। কোন 
পার্থকা থাকে না, তখন কি এক মহাঁকধণে জীব উন্মভ হইয়া ছুটিতে 
খাকে। এই আকর্ষণ-বলেই পঞ্চমবধীয় শিশু প্রুব, মাতৃক্রোড ছাড়ি 
বনে ছুটিয়াছিল। আর আজ সেই আকর্ণবলেই পরম শুখে লালিঞ 
পালিত বিশ্বরূপ এই অল্প বয়সে সংসার ছাড়িয়া! কঠিন সন্ন্যাস ত্রত গ্রহণ 
করিলেন। ভগবান যাহাকে আপনার ভাবিয়। পাঁদপন্স দানে ধলা করেল 
'শাহার মনের গতি বাল্যকাল হইতেই ফিবিয়া পড়ে, বয়নের বংশ 
কেহ তাহাকে বাধিয় রাখিতে পারে না। 

যখন ছুই ভাইয়ে গঙ্গাতীরে আমসিলেন, তখন পারঘাট তরনীবিহীন। 
পরপারে যাইবার কোন উপান্ন নাই কিন্তু প্রাণের এমনি আহ, মনের 
এমনি তেজ, ্াহার। সেই আোতিসম্কুল গঙ্জ। পার হইতে কিছু মাত ভীত 
হইলেন না। পাছে কেহ দেখে, ভাঁহাদের গলে বাধা দেয়) এই ভয়ে 
বামহস্ত্ে পু থিখানি উত্তোলন করিয়। তাহার! সন্ত্রণে নদী পার হইলেন | 
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পরপাবে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে একদিন এক 
সন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রভণ কবিলেন। এই সন্গ্যাসী ইতিপূর্বেবে একদিন 
নবছীপে মায়াপুৰ গ্রামে জগন্নাথেব বাটী অতিথি হইযাছিলেন। বিশ্বরূপ 
সেইদিন ভইতে তবে বিভোব হইয়া খাকিতেন। জঅন্যাসীর উপদেশ 
উহার প্রাণ আকষণ কবিযাচিল। আদ আবার সেই সন্গ্যাপীই এই 
অপবপ বাণকেব পাণ্তিত্য, তাহাব একাগতা দ্রেখিযা তাহাকে দীক্ষা 
দন কবিলেন । পোকশাথও অবশেষে বিশ্বক্পেখ নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়। উভয়ে গুরুব আদেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে অশ্রসব ভইলেন । 

মন্জ গ্রহণের পব *ইতে তাঁভাদেখ মনেব বল যেন চত গুণ বৃদ্ধি হইল, 
তাহার! একান্তি মনে তীর্থ পর্ণ কবিতে লাগিলেন । ছুইজনে একত্র 
কার্য করিলে স্থবিধা হয় না, কারণ বিশ্বব্প ধম্মকশ্মে অনেক অগ্রব্ী 
হইয়াছেন । শুন। যায়--গ্রা দুই বংসব উভষে একভ্র ভ্রমণ করিয়া 
পুন। নগরের নিকটে একটা গ্রামে আসিয়! খিশ্বৰ্প এমন অলৌকিক 
ভাঁবে অনৃপ্ত হইয। পড়িলেন, যাহা মানব ধাবণার অতীত । লোকনাথণও 
তখন ভক্তিবলে বলীযান--তেরজাদৃপণ সন্ন্যাসী; গুরুদেবের অদশন আর 
গাহাকে কাতব কবিতে পাধিল না। তিনি দুই একদিন তথায় অপেক্ষা 
করিষা নিভীক জদয়ে আপনার গন্তব্য পথে ধাবমান হইলেন । 


৪৩৬ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পূজ্রশোক । 


পরদিন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া! গেল, তথাপি বিশ্বরূপ গে 
আদিল না দেখিয়া জগন্নাথ নিমাইকে অছৈত সঙায় পাঠাইলেন। পি 
জানেন--বিশ্ববপ হয় অদ্বৈত সতাঁয় কোন ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
ভাবে গদ গধ হইয়া আহার নিদ্রা ভূলিয়াছে, নয় অন্ত কোথাও 
গিয়াছে, যাইলেই সংবাদ প1ওয়া ষাইবে। নিমাই তখন বিস্কালক়্ 
তইতে আসিয়াছিল। সে দাধাব সহিত একত্র ভোজন করে, তাই 
জননী বলিলেন--“বাবা, তোমার দাদ! এখনও ঘরে আসে নাই, একবার 
খোজ করে এসতো।” পিতাও পৃজা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভাই 
আদেশ করিলেন। নিমাই দাদাপ অনুসন্ধানে চলিয়া! গেল। 

নিমাই কোন কোন দিন বিশ্ব্ূপের মহিত অদ্বৈত সভায় গমন 
করিলে, অদ্বৈতাচার্ধ্য এই বালকটির ভাব ভক্তি দেখিয়া কি যেন কি 
মনে করিতেন। একদুষ্টে চাহিয় চাহিয়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে 
বলিতেন--এই কি আমার প্রেমের ঠাকুর নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 
সাধারণ মানব-শিশুর এমন আকৃতি প্রকৃতি, এমন রূপত দেখ যায় না? 
হায়! ভগবান, তবে কি তুমি তোমার বাক্য সত্য করিতে নদীক্ষায় 
আসিয়! শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীকে ধন্ত করিয়াছ, দেখো ঠাকুর? আমার 
অঞ্চমান যেন সভা হয়? 

পণ 


+ 


নার লিসাউ । 


আজ বিশ্বরূপের অগ্টসন্ধীনে নিমাইকে আসিতে দেখিয়া অদ্বৈতাচাষ্য 
পুলকিত প্রাণে বলিলেন_“নিমাই, তোমার দাদার জন্য এত অনুসন্ধান 
করছে! কেন, জান নাঁকি (সে কোথায় গিয়াছে ? একটু ভাল কবিয়' 
আত্মস্থ হও না, তাহা হইলে আর খু'ঁজিতে হইবে না। বিশ্বত্রহ্মা্জে 
এমন স্থান কোথায়, মাত। তোমার অজানিত? এই বলিয়া তিনি 
নিমাইকে বুকে তুলিষা লইলেন, আচাধোর সমস্ত অঙ্গ কি রা মপুল 
ভাবে ভরিয়া! গেল । 

নিমাই বলিল--“আপনাবা কি দাদাঁধ কোন সংবাদ জানেন ন 
তত্ব আমাকে আর ধরিশ্ন! রাশিবেন ন|, ছা্ডিযা দিন. আমি ববি: 
গিয়। বলিগে ?” 

আচাধ্য মনে মনে বলিলেন তুমি ধরা না দিলে তোমাকে ধরে রাগে 
জগতে এমন সাধ্য কার ? কুপ। করিয়া ধরা দিয়েছ, তাই একবার বুকে 
লইয়া প্রাণ শীতল করিলাম । তারপর ছাডিসা দিয়া বলিলেন_-দ্নিমাহী 
তোমার দাদাভ আজ এখানে আসে নাই ।” 

নিগ্াই তাড়াতাড়ি ন।উম। পিতাকে সংবাদ শিল। জগন্নাথ বিশে 
চিন্তিত হইয়। বেলপুখুনিয়ায় তাহার শশুরবাড়ীতে লেক বেত 
শোকলাথের সহিত তাহার বড় ভাব, মদি সেইখানেই নিল 
থাবে। 

[লাক ফিরিয়া আগিয়। বালল--সেখানে ৪ মতা বিভা, লোকলাগনদ 
হাড়ীতে নাই । ভীহাহা লোক পলস্পরায় টার 
ধশ্বরূণ অক্্যালী হইয়া গজ আচে গৃহতাগ করিয়া নিষাছে 5 অভসন্ষানে 
না তাহারা চাবিদিতে ছে ক পাগাইঘাদেন । 

৪৮ 


নঢদর লিমন 


এই বজ্রসম মতবাদ শুনিয়া শচীদেখী বক্ষে করাঘাত করিয়া! উচ্চিষ্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন | জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন । 
প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারাইয়া শিনি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন; 
আমার পুত্র অরুতজ্ঞ নহে--সে পঞ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানী, নবদ্বীপের 
বত্বস্বরূপ, সে ঘে আমাদিগকে কাদাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, 
সংসারের এ অতুল হৃথে জলাঞ্জলি' দিয়াছে--তাহা নহে । আমাদের উপর 
প্লাগ করিয়া ব| অরুতজ্ঞতার জন্য সে গুহত্যাগ করে নাই, বৈরাগোর 
বিষম আকষণে সে এই সকল ভোগনুখে জলাগুলি দিয়াছে । বিশ্বরূপের 
বয়ম অভি অল্প, এ সময় তাহার বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বনের সময় নয়, 
ভ্াহাঁকে কোন প্রকারে ফিরাইয়। আনা উচিত, জগরাথের মনে একপ 
কোন ভানের উদ্য হইল ন1। তিনি জ্ঞানী, তিনি বেশ বুঝেন--ঈশ্বর 
ভাবে বিভোর হইবার সময়-অসময় নাই ; সৌভাগ্যশালী হইলে অতি 
অল্প বয়স হইতেই মানবের প্রাণে এভাব জাগা অসম্ভব নহে। পুত্র 
ঘরে ফিরিয়! আস্থক, জগন্নাথ ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করিলেন নী, 
বরং প্রার্থন। করিলেন--দয়াময়, আমার বালক পুত্র তোমার জন্য পাগল 
হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার মনোবাঞ্ছ। পুরণ কর । 

স্বার্থপর পিতা হইলে তাহার প্রাণ হইতে স্বতঃ বাহির হইত--- 
ছেলেট। আমাদের প্রতি তাকাইল না, ধন্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 
কিন্তু জগন্নাথ পুত্রের গৃহতাযগে, সন্ত্যাস ধর্ম অবলম্বনে, আপনাকে ধনা 
মনে করিলেন। তবে শচীদেবী স্ত্রীলোক, পুত্রগত। প্রাণা, বিশেষতঃ 
বিশ্বরূপ প্রান উপযুক্ত হইয়াছিল, লেখাপড়ায় এবং চপ্পিজগ্ডণে” সে 
সকলের চিত্বাকর্ণ করিয়াছিল, সকলেই বলিত--খিশ্রের, পুত্রটি 
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আব র্, যেরূপ রূপ, গুণও তেমনি, এহেন পুত্রকে আর দেখিতে 
গাইব না, ভাবিলে কোন জননী নীরবে সে শোক সহ করিতে পারেন? 
শচীদেবী হ্বদয় বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
নিমাই এত তত্ব কিছু বুঝে নাই; সে আব্দার করিয়া 
| আহারাদি করতঃ পাড়ায় খেলাইতে গিয়াছিল। যখন জননীর 
জ্রনান্ধ্বনি তাহার. কর্ণগোচর হইল, পাড়ার লোক বখন বিশ্বরূপের 
জন্য হায়, হায় করিতে লাগিল, তখন সে বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিল, 
পিতাকে বিষ এবং মাতাকে তদবস্থ ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া 
মে প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে রা ৷ তারপর সকলের ঘুখে দাদার 
সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইল, দাদার আদর্শনজনিত ছুঃখে 
সে একেবারে মুচ্ছিত হইয়। গড়িল। | 
বিশ্বক্ূপ ত গিয়াছে, শেষে কি তাহাদের সবে ধন নিলমণি 
নিমাইকেও হারাইবেন? সদা সব্ধদা তাহাদিগকে মুহমান দেখিলে 
পাছে নিমাই দাদার শোকে আরও কাতর হইয়৷ স্বাস্থাভঙ্গ হইয়া পড়ে, 
এইজনা জনক জননী অন্তরে গুমরিয়া মরিলেও বাহিক আর কোনও- 
প্রকার শোক প্রকাশ করিলেন না। মুচ্ছিত নিমাইকে শুশ্রষ। করিয়া 
সাত্বনা করিতে লাগিলেন, প্রগাঢ ভ্রাতৃবংসল নিমাই যাহাতে আর 
শোকাভিভূত না হয়, তাহার জন্য নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। 
নিমাইয়ের বয়দ এখন ছয়-সাত বঙ্সর। ইহার মধ্যে নিমাই 
অতিশয় লেখা গড়া শিখিয়াছে, ছেলে ঠিক তোতাপাখী, একবার থা শুনে 
তাই,শিক্ষা করে; পুস্তক একবার পড়িলেইআর িতী়বার পড়িতে 
না, ই ক হইয়া যায়। 
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নিমাই যেন জাভিম্মর, পূর্বজন্মের কথা সমস্ত ভাহার মনে: 
উদয় হয়, তাই ' এই অল্প বয়সে যাহা - পড়ে, যাহা স্তনে, তাহা 
একেবারে পাষাণে অঙ্কিত হইয়া যায়। নিমাইয়ের যেধাশক্তি দেখিয়া 
অধ্যাপকের! আশ্চধ্য হন, বলেন--এমন বুদ্ধির প্রাথধ্য, এমন মেধাশক্তি, 
তারা মান্টষে কখনও দেখেন নাই। এই অল্প বয়সে নিমাই অনেক 
বয়স্থ পগ্ততকে হার দানাইয়া দিয়াছে। বিশ্বরূদের বুদ্ধি বৃত্ভিও প্রায় 
এইবূপ ছিল, সেও অল্প বসে বেদ উপনিষদ প্রভতি পাঠ করিয়া 
নংশারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া সন্ধ্যাসী হইয়াছে।  নিমাইও কি. 
আবার তাই হবে, এ থে তাহা অপেক্ষাও মেধাবী! পর্তিত 
জগন্নাথ পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা ক্রিয়া বুঝিলেন--ইহাকে আর. 
বেশীদিন লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, ভা হি 
€ আমাদিগকে কাদাইবে। গা 
একদিন, বহিবাটাতে আসিয়া জগন্নাথ নিাইকে ডাকিলেন, শত 
কাছে আসিলে পিত। তাহাকে কোলে করির! মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন: : 
বিশ্বস্তর ! আমিত প্রারই বাড়ীতে থাকি না, তোমাকে আর বিষ্ালয়ে 
গেলে চলিবে না) পাঠ বন্ধ করিয়া তোমার গর্ভধারিণীর কাছে খর 
থাক, আমার মাথার কীরে বাবা, তুমি একথা অবহেলা করো না... 
পিতৃভক্ত নিমাই পিতার কথা এড়াইতে পারিল না। সে হদযালে 
যাওয়। ছাড়ি! দিল, ঘরে রহিল কিন্তু খেলায় উন্মত্ত; হৃননীর নিকট, 
বসিয়া ার্চা, কি জননীর কাছে কাছে থাকিয়া সাহার আজ্ঞা পালন 
করা কি. শোকে সাস্কন। দেওয়া, তাহা হইত 'না।, প্রথম, প্রশথম 
ডুই এক দিন সে বাড়ীর নিকট সমবনীদের সঙ্গে খেলা কার তারপর 
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ধতদিন যাইতে লাগিল, নিমাই তত 
বেড়াইত, গঙ্গান্সান করিতে গিয়া এমন গলবেছী করিত যে, অন্তানয 
ন্নানার্থাগণ অস্থির হইয়া! পড়িত। সে জলে.ডুবিয়া কাহারও পা ধরিয়! 
টাঁনিত, কাহারও কাঁপড় ধরিয়! টানাটানি করিত, কাহারও পুজার 
| দ্রব্য কাড়িয়। নিজে খাইত, অপর বালককে দিত। কেহ আসিয়া দে 
, রিষয় জননীর নিকট অভিযোগ করিলে, শচী বাৎসল্যভাবে বলিতেন- 
"ছারে নিমাই, একে জলে মরছি, তার উপর তোর জনা লোকের 
কত কথা শুনবো, হাড় যে কালী হলোরে” এই বলির" 
বেত লইয়! ঘমন মারিতে আসিতেন, নিমাই অমনি দৌড়িয়! 
প্রিয়া ছু হি উপর বসিত, গায়ে ভাত গাখিয়া জননীকে 
আরও জালাতন করিত। নিমাই জানিত--তাহার জননী শুচিবাতিগ্র্তা, 
কিছুতেই তাহাকে ছু'ইবেন না। 

'. নিমাইয়ের এই সকল অত্যাচার দেখিয়া শচীদেবী বলিতেন__ 
আদিল পরে একটা পাগলা ছেলে হয়ে, আমার হাড় কালী কলে, হারে 
ূ নিমাই! তুই ত্রাঙ্মণের ছেলে, পণ্ডিতের ছেলে, তোর এমন আচার ; 
ছি, ছি, লোকে কি বল্বে, তুই জাতিকুল খেতে এসেছিস্‌ বুঝি ? 
নেমে আয়, চল গঙ্গায় ঘাঁটে স্নান করে আস্বি।” নিমাই জননীক্ষে 
কিছু নরম হইতে দেখিয়! বলিত-“তুমি হাতের বেত আগে ফেল, 
| তবে যাব ।” | 

. শচীর ইচ্ছাত নয় ষে পুত্রের কোমল অঙ্গে আঘাতস্িরেন, ও 
ৰ লোগার। অঙ্গে কক্থমাথাতই সহ হয় না--তা বেত্রাঘাত; তরে ভয়্না 
দেখাইলে। ছেলে বশ হয় না, আর প্রতিবেশীরা শাসন দেখিতে” পাম; 
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এই জন্য । ভননী বেত ফেলিয! দিলে নিমাই গঙ্গাভিমুখে দৌডাইত, 
শচী সঙ্গে সঙ্গে যাইয়। গাঁয়ে কোথায ভাত পাগিষাছে, তাহা দেখাইয়া 
তন, নিমাই তাহা ধুইঘা মান কবিষ। উঠিলে, শচী ন্যপানপ্ৰ পুন্রকে 
এছাইযা দিযা কোলে ণইষা মুখচুম্বন ববতঃ বলিতেন--দএত 
ঢুপস্থপনা বেশ কব বাবা! দেখছ না, পোণথাব অঙ্গ ব্রমণঃ 
ব।লীমাখা। হচ্ছে 1” জননীব এইবপ স্সেহেব তিবঙ্গাব শুনিযা শিশু 
মভিমান বে স্বন্ধে শিবঃস*স্বাপনপূর্ধক ক্রন্দন শ্ববে বলিতেন-- 
“তোমবা ঘবে বসিষে বেখেছ, পডতে যেতে দাও না, আমি মুর্খ 
»চ্ছি, তাই তাৰ মত কাজ করুছি।” প্রতিবেশী বম্ণীগণ সোণাব 
চাদ নিমাইষেব মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া বলিত-_“এ দেখলে! শচী 
ছলে কিতোব ধে সে, তবে ভোবাই ওব মাথ! খাচ্ছিস্‌, সতাতো, 
ছলে বে বসে থাকুলে দৌবাত্সি কর্ষধে নাত কি? ও যখন পড়তে 
ঢাইছে, তখন তে দেব পডতে না দে পয়। ভাল নয় ভাই 1” 

“হবে, ঘি এত পভডবাব ঝোঁক, তা কর্তীকে বলনি কেন বাব”, 
“লিষা জননী পুত্রেব ছল ছল নেত্র অঞ্চল দ্বার৷ মুছাইয়! বলিোন- | 
“আচ্ছা, আজ তিনি আহ্ন, আমি পুনবায় তোমার পড়ার বন্দোরন্ধ 
নবুছি, তাহা হইলে দুবস্তপনা ছাডবে ত?” নিমাই সেই কাম 
ফাদন্ববে বলিল--“ছাঁডি কিনা দেখ না!” 

জননী পুত্রকে কোলে লইয় গৃহে গমন করিলেন। সমস্তদদিন 
দৌডাদৌডি কবিয়া নিযাই ক্লান্ত হইয়। পভিয়াছিল। জননীর 
স্শীতল ক্রোঁড়ে আশ্রয় পাইয়া! নিত্রিত হইয়া পড়িল। ধাৎসল্য 
প্রতিমা সৌভাগ্যবতী শচীদেবী, নিমাইয়ের সেই অতুলনীয় খুখচক্জ্রম! 
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দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের শোক কথঞ্চিৎ বিশ্বৃত। হইনেন। এইজন্য 
জগন্নাথ তাহাকে পড়া ছাড়াইয়। পত্বীর সাত্বনার জন্য ঘরে রাখিয়াছিলেন, 
কোলের ছেলে কাছে কাছে থাকিলে শচী বিশ্বরূপের শোকে অদ্দীরা 
হইবেন না। কিন্তু একি সেই ছেলে, এ ছেলের থে চিরকালই পিতা- 
মাতাকে জালাতন করা অভ্যান। অভ্যাস কি সহজে ভুলা! যায়? 

: নিমাইয়ের যুখ দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হইত, সেই মুখের ম্ধুর বুলি 
শুনিলেত কথাই নাই । শচী যখন রাগাইয়। চাদ বদনের মধুর বুলি 
শুনিবার সাধ করিতেন, নিমাই তখন মূক হইয়া থাকিত, কিছুতেই কথ! 
কহিত না। চাদ দেখিয়া প্রাণের আকাক্কা। মিটাইবাঁর সাধ ও মিটিভ 
না, পুত্র ধর! দিত না, কেবল এ পাড়া, সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, 
তাই কতক্ষণে সে নিত্রা যায়, শচী তাই প্রার্থনা করিতেন । নিমাই 
ঘুমাইয়াছে, জননী পুভ্রের অতুলনীয় মুখ খানির শ্রত্তি চাহিয়া 
চাহিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বিশ্বরূপের শোক 
হৃদয়ে জাগিয়! উঠিলেই শচীদেবী যেমন কবিয়াই হউক নিমাইকে 
ধরিয়া আনিয়া এইরূপে ঘুম পাড়াইতেন। অনলে জলনেকের স্তায় 
তীহার পুজরশোকও ক্ষণিকের জন্য নির্বাপিত হইত ।, 

 পুভ্র বলিয়াছে_ণবিদ্যালয়ে দিলে আর সে ছুরস্তপনা করিবে না. 
শান্তশিষ্ট হইয়া ঘরে থাকিবে ।” আশা পাইয়া শচীদেবী স্বামীর নিকট: 
এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, যাহাতে রি পুনরায় টোলে রবি হইতে 
পারে তাহার. চেষ্টা করিলেন। . ৭ 

_ বিশ্বর্ূপের গৃহত্যাগে জ্গন্নাথ নি্কে ধন্য মনে ৷ করিবেও বাৎসল্য 
ন্গেহের নিমিত্ত দারুণ শোকের আবেগ তীহার, হৃদয়কে সময়ে সময়ে, 
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এমন যন্ত্রণ। প্রদান করিত যে, তাহা তিনি সহ্য কবিতে পাঁিতেন না। 
গৃহবঠ্গমন কনিম।, বন্ধবাদ্ধবগণের নিকট যাইযা, নান। প্রকার শাস্- 
চচ্চায় কাপ কাটাই! আদিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাডী আসিষ! 
জগন্নাথ 'প্রাণেণ পুন নিঘাইকে লইয়। শচীর সহিত কত সুখ দুঃখের কথা! 
কঠিতেন। 

আজও সেউকপ সন্ধ্যাকাপে বাঁডী আসিধা প্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাঁদি 
সমাপন কণতঃ শিষ।ইকে ডাকিলেন। পিতার ডাক গুনিয়া নিমাই 
আনন্দের পূর্ণঘুর্তি ধানণ কবিয়া নাচিতে নাচিতে নিকটে গমন 
কবি, শচীএ পশ্ডাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বলিলেন-্ছেলের কথা 
শুনেছ ?” জগন্নাথ নিমাইকে বকে তুলিযা বলিলেন-পণনা কি বলে 
পাগল! ছেলে 2” 

শচী। মিম বলে কি, আমাকে পড়িতে দিলে আর কোন 
বদ্মাষেপী কর্কে। না। নতুব। আরও বাড়াবে । 

জগন্নাথ । সত্য, হাঁরে নিমাই, এইজন্য এত দৌরাত্মা কর বাঁবা? 

পুত্র পিতার বুকে মুখ লুকইয়া নীরব রহিল । শচী বলিলেন-- 
"আমি প্রতিশ্রত হয়েছি, কাল সকালে তোকে বিদ্যালয়ে পাঠাব, 
তাই আজ বৈকালে আর কিছুই করে নাই, কোথাও যায় নাই, 
বাড়ীতেই ছিল । 

জগন্নাথ । যদি তাই একাস্ত ইচ্ছে, তবে কাল থেকে আবার পণ্ডিত 
মশাইয়ের কাছে যেও। পিতার আজ্ঞা পাইয়। বালক আশ্বস্ত হইল; 
যেন কত সুধীর ছেলেটির মৃত রাত্রে পিতামাতার কোল আলো! বৰিয়। 
অঘোরে খুমাইয়া পড়িল । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
উপনয়ন। 


পরদিন হইতে নিমাই আবাবৰ পভিতে আবস্ত কনিপ। এইবাৰ 
নিমাই প্রাণপণ যখ্খে পাঠে মনোযোগ প্রদান কবিষা অতি সামান্য দিনের 
মধ্যে এক অসাধারণ ব্যৎপান্তশালী পণ্ডিত হইযা উঠিল। নিমাইযেৰ 
'ীক্ষ বুদ্ধির পবিচষ পাইয়া নদীয়াব পণ্ডিতমগ্ুলী চমকিত হইয়। 
উঠিলেন। এই ব্যসেই নিমাইয়ের প্রতিভা এত স্থন্দর ভাবে 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, কালে যে সে একজন দ্রিক্গজ পণ্ডিত হই! 
নবন্বীপ উজ্জ্বল কবিবে, সে বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার কবিতে 
লাগিল। পুভ্রেব স্বধশ-মহত্বে পিতামাতাবও প্রাণ আনন্দে বিভোর 
হইয়া! গেল। 

এইরূপে আবও ভিন বৎসব অতীত হইয়! নিমাই যখন নবম বৎসরে 
পদার্পণ করিল, সেই সমষ জগন্নাথ তাহাৰ উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা 
করিয়! পৃজনীয শ্বস্তর নীলাশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় 
অবগত করাইলেন। জগন্নাথ সমাজে হাজার প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেও 
নীলাম্বরকে না জানাইয়া কোন কাখ্য করিতেন না, কাৰণ নবছীপধামে 
তাহার এ প্রভাব প্রতিপত্তির মূল একমাত্র নীলাপ্বর ভিন্ন আর কেহ নহে । 

নীলাম্বর দৌহিত্রের উপনয়নে কিছু ব্যয় বাহুল্য করিবেন--কারণ 
তিনি এই সোণার খোকাটিকে বাল্যকাল হইতেই অত্যান্ত ভাল বালিতেন। 


৫৬ 


নদের লিসাই ॥ 


7 উভঘ পক্ষে নানাপ্রকাব মনোক্ষ্টেব জন্য তিনি জামাতা নিকট 
« বখা উ।পন কবিতে সাহস কবেন নাই । এক্দণে জগন্নাথ যখন 
নজেই পুজ্রেব উপনযন দ্রিবাব জন্ত আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছেন, তখন 
*ভনিউবা এই শুভ খটনায আনন উপভোগ কধ্তে ছাডিবের কেন? 
হাভাব অবৃস্থা ত অসচ্ছল নহে ? 

দেখিতে দেখিঠে আবাব মায়াপুখে জগন্নীথের পবিজ্ঞ প্রার্চনে আনন্দের 
হুলুধবনি পড়িয়া গেশ। শচীদেবী ছুই একবাব জোষ্টপুজ্রেব শোকে মুহমান 
₹ইঘ। শোকাশ্র বিনজ্জন কবিযাছিলেন। কিন্তু যখন প্রতিবেশী 
বমণীগণ “নিমাইয়েব এ স্থুখেব দিনে চক্ষেব জপ ফেলিয়া অমঙ্গল 
কবিতে নাই” বলিয়া নিষেধ কবিপ, তথন শচীদেবী সমস্ত শোকছুঃখ 
ভুলিষ! প্রাণে পুত্র নিমাইয়েব উপনযনোত্সবে যোগদান করিয়! 
'দবতা-ত্রাক্গণেব আশার্বাদ ভিক্ষ। কবিতে লাগিলেন। 

বথা সমযে আত্মীয় কুটম্গণ আসিয়। এ আনন্দে যোগদান করিল। 
গুরুদেব বিষ্ণু শর্মা ও পুবোহিত স্থদর্শন ভষ্টাচার্ধ্য আসিয়া এ মাঞ্গলিক 
বাধষ্যেব অনুষ্ঠান কবিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের মাতাম্হছ এবং 
মাতুলদয় যজ্ঞেশ্বর ও হিবণ্য পূর্ব হইতেই আসিয় কাজকর্মে মনো” 
নিবেশ করিয়াছিলেন 

জগন্নাথ পুত্রের উপনধন দিবাব মনস্থ করিয়া পিতামাতার নিট 
শ্লীহট্রে গমন করিয।ছিলেন। কিন্তু সাতিশয় বার্ধক্য হেতু তাহার! এ 
দুবদেশে আমিতে রাজী হন নাই, কায়মনে আদরের পৌন্র নিমাইকে 
আশীর্বাদ করিয়া 'জগল্লাথকে এ শুভকাধ্য সমাধা করিতে অন্থমতি 
প্রদান কন্সিয়াছিলেন। 


দিলি 


নঢদর নিমাই । 
আদরের দৌহিত্র নিমাইয়ের উপনয়নে নীলাম্বর খুব জাকজমক, 
হীরা রি রঃ এটার যখন নিমাইয়ের দার 


রঃ ডিন উপর বসাইয় | ্রীজঙ্গ উনি মাখাইতে লাগিল, তখন 
|. সেই কাচা সোগার মত গৌর অর্জ, নিমাইয়ের কূপের যে কি উজ্জল্য 
: বুদ্ধি পাইয়'ছিল_-তাহা লেখনীর দ্বার। বর্ণনা করা অসাধ্য | চারিদিকে 
- বাদ্রোদম হইতে লাগিল, তারপর করণ্বের ও উপনরন দানের 
এ নিয়মানুদারে নিমাইয়ের মস্তক মুগ্ডন করতঃ রক্তবন্ত্র পরিধান করান 
. হুইল। নবীন ক্রহ্মচারীর সেই অপন্ধপ রূপ ঘে দেখিল, সেই 
বিুপ্ধ টিতে বার বার দেখিবার জন্য এদিক ওদিক উকি মারিতে 
_লাগিল। যেন সে স্থুযুমামশ্তিত অপূর্ব রূপ নয়নের অন্তরাল করিতে 
কাহার ইচ্ছা হইতেছে না। এ ভূবনমোহন রূপ যে দেখিল-_সেই 
অজিল, গৌরচন্দ্ের এ রূপ সাগরে ডূবিয়া আপনহারা! হইল । 


-.পশাজএব -দ্বেজা সব্ধে” তারপর খন গলদেশে উপবীত প্রদান « 


করিয়! জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে মহাশক্তি স্বরূপা বেদমাতা৷ গায়ত্রী মন্ত্র 


প্রদান করিলেন। তখন কি জানি কি ভাবাবেশে নিমাই (বিভোর 
বর মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

১ শক্তিমন্তের প্রবল শক্তি হ্বদয়ে ধারণ করিয়া বুঝি তাহার কা রা 
স্মরণ হইল, মহাঁশক্তি শ্রীরাধার প্রেমঞ্ধণ  জুধিবাঁর জন্য তীহার, 


এ জন্মের জনমবতান্ত বুঝি মনে পড়িয়া গেল? এই শক্তিমনত্রই যে তাহার. 


এ জক্কের প্রধান আরাধ্য ধন, ইহাইভ কাহার ইষ্ট) ইহাইত- 
তাহার জপমালা। অনীম শক্তিতে শস্তিমান হইয়া নিমাই তঞ্জন. 


নঢদর নিমাই 


গঞ্জন করিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন। এই ভাব দেখিয়| সকলে, 
শশব্যস্তে তাহার চৈতগ্ সম্পাদন করিতে লাঁগিল। 

নিমাই চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ ছুই একবার 
দভবতী ভিক্ষা দেহি” বলিয়া ত্রান্মণের স্ববৃত্তি অবলম্বন কৰিলেন। 
সেই সময় দেশের লোক আসির। এই অতুলনীয় নবীন ব্রদ্ষচারীকে 
ভিক্ষা প্রদান করিরা ধন্য হইল । এইবার জগন্নাথ মিশু পুক্রকে কোলে 
করিয়। একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন । তখনকার নিমাইয়ের 
মুখভাব দেখিয়া নিমন্ত্রিত অধ্যাপক মণ্ডলী আশ্চধ্য হইয়া বলাধলি: 
করিতে লাগিলেন_আমরা ত অনেক উপন্য়ন দিয়াছি, কিন্ত উপনীত? 
বালকের এমন ভাব ভর্দি ত কখনও দেখি নাই? আজ যেন কশ্যপের 
গৃভে বামনদোবের উপনয়ন দেখিয়! জন্বা সার্থক করিলাম । .. .. 

অদ্দৈতাচাধ্য প্রভৃতি বৈঞ্ধগণ আপিয়াছিলেন, তাধারা এই. রাধা 
ভাবে গড়া বালকটার দেহে রাধাশক্ভির অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া: সেই. 
শ্রীঅন্ধে গ্ঠামান্ধের পূর্ণ মিলন দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে, কেহ পরাধাস্তাগ ঢ 
কেহ.গৌরহরি, ইত্যযদি নাঁনাপ্রকার রুচিগ্রদ নামকরণ করিয়া শ্রী, 
অবতারের প্রসঙ্গ উখ্থাপন করতঃ আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন । 
অদ্বৈতাচা্যত, বহুদিন হইতেই এই অনুমান করিয়া! নিমাইকে, বক্ষে, 
ধারণ করিতেন । ভগবান যে তাহার প্রাণের ভাক শুনিয়া নববুন্দাবন ৰ 
নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই . বালককে! দেখিয়া জময়ে, 
সময়ে তাহার সেইরূপ ভাবোচ্ছাস হইত, আবার সময়ে সময়ে; ূ পানা 
হইয়াসৃন্দিঞ্চিতে ববিতেন-_সত্য কি তাই চর 281 
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৪8৮১ 87+৮ 
উট. 
" ভিত, 





নদের নিমাই । 


মন্জপে অসীম শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন_-তীহার ত্রক্ষতেজ ফুটিয়া 
বাভির হইতে লাগিল । মহাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্ব জপ ও মহাশক্তি 
ভ্রীরাধার ধ্যান এবং ইষ্টরূপে এ মন্ত্র জপ করিষা নিমাই বিভোর হ্ঈয়া 
পড়িতে লাগিলেন । 

পুত্র এখন খুব সৎ হইয়াছে । তাহার সে পাগুলামী, সে দুবন্তপন। 
আর নাই দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর দ্রিন বড় স্খে কাটিতে লাগিল। 
পুজ্রের খশে নবদ্বীপ ভরিয়া গিয়াছে, আজকাল আর নিমাইয়ের 
আ্ুষশ-সথনাম ব্যতীত, কুষশ-কুনাম কেহ কীর্তন করে নাঁ। সকলেই 
বলে-নিমাই ছেলে বেলায় যেমন দুরত্ত ছিল--এখন তেমনি মাটার 
পুতুল হইয়াছে; সাঁত চড়ে একটা কথাও কয় না। 

নিমাই গুরু-পুরোহিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । 
অন্তান্ত ছাত্র যাহা ছয় মাসে শিখিতে পাঁরে না, নিমাই কয়েকবার 
দেখিবামাত্র তাহ] কণস্ত করিয়। ফেলে। অধ্যাপকগণ সকলে তাহার 
এই : অসাধারণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে বলিতে লাগিলেন--আমর৷। 
জীবনে কখন এমন ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র দেখি নাই-_নিমাই নিশ্চয়ই 
ফোনও..শাপভষ্ট মহাপুরুষ । অসীম কষ্ট সহা করিয়াও পিতামাতা 
যদি পুত্রের সুখ্যাতি শুনিতে পান-_তাহা হইলে দ্বর্গস্থখও তাহাদের 
কাছে তুচ্ছ। পুত্রের এমন হিতকারী বন্ধু জগতে আর কে আছে? 
. শচী-জগন্নাথের আনন্দের সীমা পরীসীমা নাই। পুত্রের প্রস্ষটিত 
পদ্মের মত জপ, চুয়া-চন্দন অরক্ষিত গাত্রের আদ্রাণ ও. অমানুষিক 
বুদ্ধি ও তেজপ্রভা দেখিয়া জগন্নাথ প্রতিদিন গৃহদেবতা রঘুনাখের 
নিকট প্রার্থনা করিতেন-_-ঠাকুর ! পুত্রটীকে সংসারী কর-_-তাহাকে 


নদের নিসা । 


দীর্ঘজীবী কবিয়। বংশের মান বুদ্ধি কব--খেন তাহাকে কোন অপদেলঙায 
স্পর্শ কবিয়া আমারেব এ সাধেব নন্দনে, জীবন-গ্রীতিকব এ শোঁওন্‌ 
উদানে বিষেব বাতি জালিয়া ন। দেয়।” নিমাই এক একদিন অলক্ষিতে 
পিভাব এই কাতব প্র।থনা শ্রবণ কবতঃ লঙ্জাথ হাঁসি ভামিষ। চপে 
পে স্থান ত্যাগ কবিতেন । 


৬৯ 


নবম পরিচ্ছেদ । 
পিতৃবিয়োগ | 


ৃ ফানবের ভাগে সখ চিরকাল থাকে না। চক্রবৎ পরিবর্তনে 
সুখের স্থান দুঃখের দারুণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়। মন্্রদাহের করুণ 
আর্তনাদ মুখরিত করিয়া ফেলে । 
. নবদ্ধীপে নিমাইয়ের গ্রগাঢ় ধখঃপ্রতিষ্ঠায় শচীদেবী বখন জোম্টপুত 
'বিশ্বূপের শোক-যস্ত্রণা একরপ বিস্বৃত হইতেছিলেন, কনিষ্টের 
যশসৌরভ খখন তাহার হৃদয় হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবর্শনজনিত 
শোকানল ধীরে ধীরে মন্দীভূত করিতেছিল। ঠিক দেই সময়ে এক 
বিষম ছুৈব, আসিয়া শচীর অন্তর কন্দর দারুণ তমসাচ্ছন্ন করিয়া 
স্বাহার সকল উদ্ভম, সকল উৎসাহ চূর্ণবিচর্ণ করিয়া দিল--সে ছ্দৈব 
জগন্নাথের মৃত্যু | 
০: যখন নিমাইয়ের বয়স প্রায় একাদশ বৎসর এবং শচীদেবী পঞ্চাশের 
কোঠা পার হইয়াছেন--জগন্নাথের বয়স তখন আন্দাজ ঘাট বৎসর 
টা এই সময়ে ভাহাদের সংসারে আবার বড়ই অভাব_- 
নাটনের কুত্রপাত হয়। বিশ্বরূপের নন্যাস গ্রহণের পূর্বে এতটা 
রি না, কারণ গ্রামে কোন কাজ পড়িলে তিনি দেখিতে পারিতেন__. 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও হইত কিন্তু বিশ্বরপ গৃহত্যাগ করিলে, 
জগন্গাথকে নিজ গ্রাম ও ভিন্ন গ্রাম এবং ছুরবর্তী স্থানে কোন কাজবর্ধ 


৬২. 


 মনদর নিমাই । 


পড়িলেও করিতে হইত ; কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অশেষ ক্লেশ 
সহ্থ করিতে হইত, সময়ে আাঁনাহার হইত. না; ; বিশ্রাম করিবারও 
তত সময় পাইতেন না। এ এ. ভু 

এক হিসাবে পরিশ্রম ফেষন সবাস্থ্যেওও নি রী, .আর এক 


হিসাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম ভেমনি অগপকারী--ইহাতে কালে 
মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়। দেন, তাহার উপর চিন্তার আধিক্য: 


খাকিলে ত কথাই নাই । “চিন্তা জরো মনুর্যানাম্‌্” চিতা ঘেমন-মৃত 
দেহকে পুড়াইয়া ভঙ্মসাৎ করিয়া ফেলে-চিন্তা তেমনি জীবিত দেহকে 
ধীরে ধীরে অস্থিচশ্ম সার করিয়। কালের কোলে তুলিয়। দেয় । রর 

ভাবিয়া ভাবিয়া জগন্নাথের দেহ ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। 
ধীরে ধীরে ভীষণ জরাক্ুর তাহার সুন্দর বপু আশ্রক্প করিনা দিন দিন 
ক্ষয় করিতে লাগিল। জগন্নাথ উ্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যার আশ্রয়. 
গ্রহণ করিলেন । চিকিৎসক ডাকিয়া ওধধাদির ব্যবস্থা করা হুইল. 
কিন্তু কিছুতেই, কিছু হইল না। অকালে জগন্নাথের অস্তিষকাল, 
উপাস্থৃত দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিল, “শচীদেবী কীদিয়া উঠিলেন। 
কিন্ত নিমাই তখন একপ্রকার মুখধরা হইয়াছেন ; ভালমন্দ, কর্তব্য | 

অকরতব্য সে এখন বা বুঝিতে পারেন--পিতার এই শেষ সময়ে তিনি 
জননীকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাহার অস্তিমের মঙ্গল কামনার:.. 
জন্য পরামর্শ দিলেন; বলিলেন--মা 1 কাদিতে ত হইবেই--যাহা যাই - 
তেছে, তাহার বিহনে কান্না ত সঙ্গের সাথী; তবে পিতা, যে আমাদের : 
জন্য আজীবন পরিশ্রম করিলেন, এত করিয়া আমাদের, জুখসথচ্ছ্দ 
বিধান করিলেন, এখন তাহার এই অসময়ে কিছু প পথের সুর দা, ১: 


৬. 


কাদিবার স্যর এ নয্--চল, তাহার পারত্রিক শুভকম্মের আয়োজন, 
করি।* এই বলিয়া নিমাই পিতার রোগজীর্ণ দেহ বক্ষে করিয়া খাটের 
উপর তুলিলেন; তার পর মাতা-পুত্রে ধরাধরি করিয়া পরকাল সম্বল 
হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত পাবনী স্ুরধুনীর কুলে আনয়ন 
ক্করিলেন। | | 

.- পরম পণ্ডিত ধাশ্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথের অস্তিম ক্রিয়া সমাধা করিতে 
লোকজনের অভাব, ছিল না । যে শুনিল, সেই মশ্মাহৃত প্রাণে জগন্নাথের 
| মহাধাত্রার অন্ুগমন করিল কিন্তু শিমাই সে পবিত্র দেহ আর 
কাহাকেও স্প্শ করিতে দেন নাই । জননীসহ নিজেই তাহ! 
করতরঙ্গিনী গাঙ্গিনী তীরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন 

7 এতখন নদীতে জুয়ার আসিয়াছে, গঙ্গা কুলে কুলে ভরিয়া ঘেন 
জগন্নাথের পবিত্র দেহ বক্ষে করিবার জন্য তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য দর | 
পরম জ্ঞানী জগন্নাথ মায়ের ফুলে আসিয়া করধঘোড়ে সেই যোগীজ 
নিলেরিত: পদে প্রণাম করিলেন । মহাপ্রয়াণের কথ| ভাবিয়া, এ মায়াময় 
| সারের: এমন পতিব্রতী৷ স্ত্রী, এমন কুলপাবন পুক্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে 
টু বলিয়া জগন্নাথের কিছুমাত্র মালিন্ত নাই, বদন সেইরূপ পূর্ণ দীপ্তিমান, 
হাদ্যলাস্যযুক্ত। পরম জ্ঞানী জগন্নাথ জানেন-ৃত্যু জীবের অবস্থান্তর, 
মাত্র, বাল্য যৌবন-প্রৌট যেমন অবস্থা--এক যায়, এক আসে; 
আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকুতি প্রকৃতির পরিবর্তন করে--ইহাও 
সেইরূপ । রর 
_গভধারিণী জননীর কোলে নিত্রী। আর পরম পাবনী প্রকৃতি জননীর, 
(কোলে চিরপিদ্রা। জননীর কোলে নিত্রার জাগরণে. এই আকাশ, 


এ বাতাস, এই দেহ, এই গেহ, এই সব দেখা যায়? আর বিশ্ুপ্রকৃতির 
নিদ্র। হইতে জাগরিত হইলে নূতন আকাশ, সে দেশের নৃতন বাতাস-- 
আর মণিময় গৃহে পরম প্রকৃতি বিশ্বপ্রস্থতির কোটা পূর্ণচন্ত্রসম প্রভামণ্ডিত 
বদন দেখিয়া জীব ধন্য হয়। যাহার হৃদয়ে এ পরম জ্ঞানের দুঢ়ত!, 
জন্মিয়াছে, যে বুঝিয়াছে-মৃত্যু নবজীবন লাভ ব্যতীত আর কিছুই 
নয়_-তবে মে তাহার ভয়ে ভীত হইবে কেন? ক্রমশঃ দ্বিতীয় প্রহবের 
সময় জগন্নাথের শেষ মুহুর্ত শী আসিল। তিনি; আগের: 
করিয়া-ীত গার চুন নিজের বুকে রক্ষা  করিলেন। নিমাই 
পিতার অবস্থা দেখিয়া আর শোক সঙ্বরণ করিতে পারিলেন না! 
পার্থেব দেবতা, পরম গুরু পিতার চরণ দুইটী ধারণ করিয়| সজোরে ণ 
রোদন করিতে করিতে বলিলেন--“বাবা । সত্য সত্যই যদি অভাগাকে ্ 
ফেলিয়। চলিলেন, তবে আমার দশ কি হইবে ? আমি যে এত ছুরস্তপন। 
করিয়াছি, আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্ত স্গেহ অভিভূত্ত 
হইয়া আমাকে একটা দিনের জন্তও শাসন করেন নাই_-কেবল ভয়... 
দেখাইয়াছেন মাত্র। পাছে আমার কিছু অমঙ্গল হয়, তজজন্ত দেবতার 
স্থানে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এখন আপনার লই ০ 
নিমাইকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন ?” রঃ 
শেষ নিশ্বাস পড়িতে আর বেশী বাকী নাই, তথাপি জগগ্াথ রাখ অতি 
ধীরে, ধীরে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন,--“অশাস্ত বালক শান্ত. 
হইছে, নিজের জননী, জন্মভূমি বুঝিয়াছে, তাই তাহাকে: গৃহদেবতা 
রুনাখের পদে সমর্পণ করিয়া চলিলা'ম, বাবা! তুমি; আমাকে রা | 
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নদের নিমাই । 


হইও না।” তাবপর পতিব্রত। সতী শচীদেবী খন পদে ধবিয়! অশ্রনীবে 
শেষ অভিষেক করিতে লাগিলেন, জলভব1 নেবে ফ্যাল ফ্যাল কণিয়া 
যথন ন্বামীৰ বদনেব প্রতি চাঠিয়া! শ্বমা চাহিতে লাগিলেন, তখন জগন্নাথ 
প্রণয়পৃত সাত্বনাচ্ছলে বলিলেন-_-“সতী, আমি আজাবণ তোমাৰ 
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কখন কোনও দোষ দেখি নাই, তোমাৰ পবিশ্ত 
সহবাসেই আজ আমাব শ্বর্গ পাও হইবে, ভয় কি দেবা, জগতের 
ভুর্লভরত্ব নিমাই রহিল ।” এই বলিয়া ধার্মিক জগন্নাথ সকলের নিকট শেষ 
বিদায় লইয়! মনে মনে ইট্মন্ত্র জপ কবিতে কবিতে ইহদাম ত্যাগ 
করিলেন। 

জগন্্রাথের বিয়োগে নব্ঘীপের আবাল-বুদ্ধ বণিতা শোক-সমাচ্ছন্্ 
হইল। স্বামী বিয়োগে পতিত্রতা পত্বীব অবস্থাব বিষয় বর্ণনা কবা 
ছুঃসাধা। শচীদেবী চারিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
বু শোক পাইয়াছেন, পুত্রকন্তার শোকে তিনি জঙ্জবিভূতা হইয়া 
রমণী পরমবল স্বামীর বলে একগ্রকাঁব দীডাইয়াছিলেন কিন্তু আজ 
এই ছুর্বদহ ম্বামীশোক তাহার অমণ স্থন্দব দেহ ভাঙ্গিষা চুউমাব 
কবিল, শচীদেবী একপ্রকার কুজভাব ধারণ করিলেন। তথাপি পাছে 
ছুধেব বালক নিমাই এই দারুণ পিতৃশোকে অধীব হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট 
করে। এইজন্য অন্তবে বিষম আঘাত পাইলেও তিনি বাহ্িক কিছু 
প্রকাশ কবিলেন না। ম্বামীর আজ্ঞাষ নিষাইকে বুকে লইয়া 
শোকজ্বাল! জুডাইতে লাগিলেন । 

যাটু বাষাি বসবে মৃত্যু তখনকার খুব অকাল মৃত্া ধবিতে 
হইবে । জগন্লাথেৰ এই অকাল মৃত্যুতে মকলেই মন্বাহত, তাহার 
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মদের নিসাউ । 


স্£ বয়োজ্যেষ্ট এখন বর্তমান, কাজেই জগন্নাথের অন্তেটিক্রিয়! বড় স্থখের 
ইল প! | তবে শচী ও নিমাইকে শুচি করিবার জন্য সামান্ত রকম 
*বদিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইল। নিমাই ও শটী তাহার পরলোকগত 
আম্মার স্গতি প্রার্থনা বিয়া দশম দিবসে অশৌচান্ত করিলেন, 
অবস্থান্ুসারে বুষোত্সর্গের ব্যবস্থা করিয়া ব্রঙ্ষণাদি ভোজন কাধ্যও 
ধ্থাসম্তব সমাধা কর। হইল । 

শ্াদ্ধকার্ধ্য সমাধার পব শচী পিতৃভক্ত পুত্রকে লইয়া! বড়ই বিব্রত 

ইয়৷ পড়িলেন। কোথায় তিনি কাদিয়! কাটিয়া হৃদয়ের দাকুণ ব্যথা 

নিবারণ কবিবেন, না নিমাইকেই দারুণ শোকে মুহ্যান দেখিয়া, হৃদয়ের 
দ্বারা তাহার জদয় চীপিয়া অশেষ সান্বন প্রদান করিতে লাগিলেন; 
কোমল হৃদয় নিমাইকে নানা প্রকার সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন 
এবং পিতার স্লাভিিক্ত হইয়| পুত্রের সেবা! করিতে কিছুমাত্র ত্রটা 
করিলেন না । ্‌ 

তখনকার কালে তাহাদের সংসারেব ব্যর অতি অল্প ছিল। জগন্লাগের 
ৃত্যুর পর অতিথি অভ্যাগত বড় কেহ আমিত না, কাছেই এক প্রকার 
দুঃখে কষ্টে কাল কাটিয়া যাইত। তবে নিমাইকে আর ঘরে বসাইয়! 
রাখ। হইবে না, তাহা! হইলে শোক আরও বেশী হইবে? কিস্ত তিনি 
'পত্িহীন| নিঃসহায়া স্ত্রীলোক কি করেন, একদিন অধ্যাপক মহাশমকে 
অগ্ষনয় বিনয় করিয়া ধরিলেন | অধ্যাপক গঙ্গাদাস উট্টাচার্মা অতীব 
আহ্লাদের সহিত পুনরায় পিতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করিলে 'অমলী 
নশ্ন্ত হইলেন । 

নিমাই এখন থুব অমায়িক প্রকৃতির বালক হইয়াছে। তাহার খ 


ঠ, 


চু 


লেন্স নিসাহ 


ডাকে পড়াইঙে পারিলে অধ্যাপকের থোস্‌ নাম হইবে, নিমাই এখন 
পায় যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ; তাহাতে শীত্ই সে সর্ধশাস্ত্র 
বিশারদ হইবে, অধ্যাপকেব মুখোজ্জল কারবে। জননীব আজ্ঞা? 
নিমাই গলঙ্গাদাসের নিকট আসিয়। প্রণাম করিলেন, গঙ্গাদাস তাহাকে 
অভয় দিয়! “তুমি সকপ শাস্ত্রে পণ্ডিত 5৪” বলিষ। আশীর্বাদ কবিলেন 


৬ 


দশম পরিচ্ছেদ । 


নিমাইয়ের পাগ্ডিত্য। 


খাগযুক্ত হইয়া কার্ধা কৰিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্ঠস্তাবী । নিমাই 
পিতৃবিয়োগেব পব জননীব সাহাযো পুনবায গঙ্গাদীস পণ্ডিতের টোলে 
প্রবিষ্ট হইয়া এমন মনোষোগ সহ পাঠাভ্যা করিতে লাগিলেন যে, 
কয়েক বৎনরের যধ্যে তিনি ব্যাকরণ, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে 
বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত লইযা উঠিলেন। 

ব্যাকবণ শানে গঙ্জাদাসের মত পণ্ডিত আব কেহ ছিল না, কিন্ত 
তিনিও সময়ে সমযে নিমাইয়েব তর্ক-যুক্তিতে বিপন্ন হইয়! পড়িতেন। 
(নমাইযের বয়স সে সময যোল বৎসর উত্তীর্ণ ভয় নাই, টোলে তাহার 
অপেক্ষী অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ছিল। অলঙ্কারে কমলাকাস্ত, তন্ত্রশান্ে 
কুষ্ণানন্দ বিশেষ পাণগ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । নিমাই ইচ্ছাদের 
সভিত তর্ক কবিতে অগ্রসর হয়েন কিন্তু তাহারা নিমাইফে বালক 
বলিয়া অগ্রাহ্হ করিলেও তিনি ছাড়িতেন না। রঘুনন্দন শ্ৃতিশান 
অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বয়সে কিছু ছোট বলিয়। নিমাই তাকে 
বড় ভাল বাসিতেন, মুরারিগুপ্ত নামক আর একজন ছার সঙচিত 
নিমাইয্নের অহরহঃ তর্কযুদ্ধ চলিত, মূরারি তাঁহার সভিত পারিয়। উঠিতেল 
না; লজ্জিত হইয়৷ হার মাঁনিলে নিমাই সাস্বনাচ্ছিলে তাহার গানে, . 
রাত বুলাইলে মূরারির দেহ কণ্টকিত হইত, কি এক স্বর্গীয় গ্রেথপুলকে 


৬৪ 


নদ নিমাই । 


মন প্রাণ পুলকিত হত । কত লোকের িত কোমল হন্ড তাহার দেহে 
স্পর্িত হইয়াছে ; অধ্যাপকগণের কতৃ বুদ স্থখান্তব তিনি 
করিয়াছেন, কিন্তু কই এমন শাস্তি, এমন আনন্দ, প্রাণে এমন একট 
উন্মাদন! ত কাহার স্পর্শে পান নাই ; তবে এ বালক কে ? যার নন 

মাইয়ের সহিত তাহার সময়ে সময়ে কত কলহ, কত বিবাদ হই, 
এখনও তাহাই হয়। মুরারি ভাল করিয়া বুঝিলেন, ভাল করিয়! 
দেখিলেন, নিমাইয়ের সেই অক্লান সরোজ সন্গিভ বদনের প্রত্থি কট।ক্ষ 
করিয়া! ভাবিলেন--একি মানুষের মুখ ? এত সুন্দর, এত মনোরম! 

যে দিন হইতে মুরারি নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন। সেইদিন 
হইতে নিমাই মুরারিকে আর কোন কথা বলিতেন ন| ব| তাহার কাছে 
কোন তর্কযুক্তির বিষয় উত্থাপন করিতেন না। তিনি এখন অহোরাত্ 
অধ্যয়ন করেন, কোন শান্জ্রই বাদ দেন 8, দেখিতে দেখিতে ভিনি সকল 
শান বিশারদ ও স্থপণ্ডিত হইয়া! উঠিলেন। নবন্বীপে এত অল্প বয়সে আৰ 
কাহীকেও এমন সকল শাস্ত্রে স্পপ্তিত হইতে দেখা যায় নাই । 

বৈকালে নিমাই স্থরধুনীর তীরে পদচারণা করিতেন, বনু পণ্ডিত 
সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হইত, সকলেই স্থন্দর বালকটির পৌজন্টে, 
তাহার পাগ্ডত্যে প্রীতিলাভ করিয়। প্রাণের আশীর্বাদ প্রদান করিতেন । 
সহার সহিত শান্ত্রালাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন, নিমাই হিন্দুর সকল 
শান্তর এমন স্ন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, লোকের মনোমধ্যে 
ধর্মের ভাব এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল, 
ঘাহা অপরাপর কোনও পণ্ডিতের ছিল না। সম্পাঠী ছাত্রগণেক' 
সহিত তিনি অতিশয় সদয় ব্যবহীর করিতেন, তর্কেরছলে কোনপ্রকার 
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মদের নিমাই! 


দোষ করিলে বারাস্তরে তিনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন । 
বৈষ্বগণের সহিত নিমাই কেবল তর্কযুদ্ধ করিতেন, তান্ত্রিকদের সহিত 
বয়মের অধিক্য বশতই হউক, বাধে কোন কারণেই হউক, তর্কযুদ্ধ 
বা কলহ করিতে যাইতেন না। কৃষ্ণচানন্দ, কমলাকাস্ত, মুরারি 
প্রভৃতি তাহার সহপাঠী কিন্তু মুরারি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত 
তিনি শাস্ত্রের কুটতক করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না। 

নিমাই যখন ঘরে বসিয়া থাকিতেন, কাজকন্ম বেশী কিছু থাকিত না; 
তখন তিনি ব্যাকরণের একখানি টিকা রচনা করিয়াছিলেন, 
গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়িয়া তিনি যে বিশেষ বুৎ্পত্ভি লাভ 
করিয়াছিলেন-_এই টিকাই তাহার নিদর্শন । 

নবদ্ীপে কাহারও কোন পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়। সমাজে 
প্রতিপত্তি লাভ করা কঠিন ব্যাপার হইলেও নিমাইয়ের এই টিকা 
অতি অল্পদিনের মধ্যে টোলসমূহে পাঠাপুস্তকরূপে নির্মাঁনী 
হইয়াছিল । তাহা এত সরল ও স্থন্দর হইয়াছিল যে, ছাত্রগণ সহায়! 
তাহা বোধগম্য করিয়। ব্যাকরণের কঠিন সমস্যার সমাধান কগি, 
পারিত। 

সকল শাস্ত্রে কতবিদ্য হইয়া নিমাইয়ের ন্যায়শান্ত্র পড়িবার খড় 
ইচ্ছা হইল। মিথিলা! প্রত্যাগত ন্যারশান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাস্গুদেষ 
সার্বভৌম সেই সময় নদীয়ার বিদ্যানগর গ্রামে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী 
খুলিয়াছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি নিমাই আপনার অসাধারণ প্রতিভার 
প্রোঙ্জল মহিমায় ব্যাকরণ, কাব্য, স্বৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন, 
অলঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় শান্ত অশেষ পাত্ডিত্য লাভ করিয়া বাস্থুধেবের 


পউ 


নদের নিসাই। 


'টালে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শান্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নিমাইকে অতিশয় বালক দেখিয়া সার্বভৌম প্রথমে কিছু অগ্রাহ 
করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন--নিমাই বালক, এত অল্প বয়সে সে 
হ্তায়ের কুটতর্ক কি উপলদ্ধি করিবে? কিন্তু টোলের ছাত্রগণ ভাহাকে 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিশেষত: ন্যায়ের প্রধান ছাত্র রঘুনাথ এই 
বালকের অনাধারণ ক্ষমত!, তাহার মধুর চরিত্রের অমায়িকতা দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলেন, নিমাই সামান্য ছাত্র নহেন। জগতে সর্ধপ্রধান হইবার 
জন্য তাহার যে আশ! এতদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, নিমাইকে দেখিয়া, 
'ভাহার সহিত বাক্যালপ করিয়া সে আশ! তিরোহিত হইল, 
চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে সকলে বেশ্বস্তর বলিয়া ডাকিত, মনের 
আশা মানে লয় হইলেও রঘুনাথ বিশ্বস্তরকে প্রাণেব সহিত ভাল 
বাসিতেন । 
শাক্রেমে ক্রমে নিমাইয়ের উপর সার্ববভৌমেব নজর পড়িল, তিনি 
কাধপ তাহাকে পাঠ দিতে আসিয়া ভীহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা 
কলা বুরিলেন--বিশ্ব্ভর সামান্ত বালক নহে, সেইদিন হইতে বান্থুদেৰ 
বশ্বল়রাকে নিয়মিত পড়াইতে লাগিলেন । এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে 
নিয়াই লব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। এমন পরিপন্ধত| লাভ করিল যে, 
শময়ে নমযনে সার্বভৌমও তাহার সহিত যুক্তিতর্কে স্তম্ভিত হইয়া 
পড়িতেন। ' 
নিমাই তখন টোলের প্রধান ছাত্র মধ্যে গণ্য হয়! অধ্যাপকের 
মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। রঘৃনাথও বহুদিনের পুরাতন ছাত্র, স্তাস্ব- 
শানে স্থপশ্ডিত, দুইজনে অত্যন্ত প্রণয় হইল । নিমাই গ্ঘায়শান্ত্র অধ্যয়নের 
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নতদদ্ নিমাই । 


স্ময় তাহার একথা'্ন টগ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মনেব ইচ্ছা, 
এই বিষম কঠিন শাস্ব সবল কবিয়! বাখ্যা করতঃ তাহাব ব্যাকবণের 
টীকা ন্তাক সমীজে চালাইতে পাবিলে ছাত্রবর্গেব অনেক উপকার 
হইবে। কিন্তু ইভাব পর্বের বধুনাথ দধিতি নামে ন্যায়েব একথানি 
সবল ব্যাখা লিখিয়াছিলেন । 

যথন তিনি শুনিলেন-_বিশ্বস্তব ন্যায়ের টিগ্লনী লিখিতেছেন, তখন 
ভাভার প্রাণে বন্ডই দুঃখ হইল, বিশ্বস্তব ইহাতে মনোযোগ দিলে 
ঠাভার পবিশ্রম ফে বার্থ হইবে, তাহাব টিপ্লনী ষে চলিবে না) তাহা 
বিতে পাবিয়া একদিন বিশ্বস্তবকে তাহান সভ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন । বিশ্বন্তব বণিলেন-হী চেষ্টা করিতেছি ।” বধুমীথ একবার 
ভাহ1 শুনিতে চাহিলেন, বিশ্বন্তব বলিলেন--“কল্য শুনাইব 1” 

'শবাদন গুকদেবেব বোন কাধ্যোপলক্ষে খন ছুইজনে গঙ্গা পার 
হইন্তেছেন। তখন বিশ্বস্তব বলিলেন--“ভাঁয়। । আমাব ন্যায়ের টিগ্ননী 
স্তনিবে কি?” বধুনাথ তাহাই চাহিতেছিলেন, আগ্রহ প্রকাশ করিম 
বলিলেন--শুনিব বৈকি 1” 

নিমাই পাঠ করিতে লাগিলেন, ব্ধুনাথ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়। 
বিষাদে মুখ ম্লান কবিলেন। বধুনাথ পপ্ডিতের বড় আশ! ছিল--তাহারই 
কত গ্রন্থ জগতে সমাদৃত হইবে, কিন্তু বিশ্বস্তর যদি ইহা প্রচার করেন 
তাহা হইলে তাহার গ্রন্থ কেহই স্পর্শ কবিবে না । ধিশ্বভরের তু্জানায় 
তাহার প্রস্থ নখণা। পরিশ্রম বিফল হইল দেখিয়া! বঘুনাঁথ কমিক! 
আকুল হঈলেন। গ্রন্থ পাঠ শুনিতে শুনিতে বন্ধুবর কাদিয়া ফোবিখেন। 
দেখিক্স! নিমাই আশ্চর্যান্বিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-প্ভাই ! প্ুকি। 
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তুমি কাদিতেছ কেন, হঠাৎ কি কোন পীড়া হইল?” রঘুনাথ সেইবুপ 


কাদিতে কাদিতে বলিলেন--প্ভাই, পীড়া হয় নাই, আমার সকল 


, আশায় ছাই পড়িল, আমিও একখানি একপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম কিন্ত 


দু 


পা 7 


তোমার যেরূপ সুন্দর হ্ইম্বাছে, তাহাতে আমার' পরিশ্রম পণ্ড, তুমি 


ইহা প্রচার করিলে আমার আদর হইবে ন। 
 বিশ্বস্তর বলিলেন__“এই কথা, ইহার জন্য তোমার ক্রন্দন-_-ভাই ! 


" এমকল শাস্ত্র আমার প্রচার করিবার ইচ্ছা নাই, যদি তোমার উপকার 
হয়ত হউক”, এই বলিয়া এতদিনের পরিশ্রমোপাঞ্জিত অমূলা গ্রন্থ 
খানিকে তিনি অক্লানবদনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া সেইদিন 


. হইতে ন্যায়শাস্ত্রের চচ্চায় ইস্তফা দিলেন । 


নিমাই এখন আর কোথাও ধান না, বাড়ীতেই থাকেন কিন্ত 


তাহার যশোসৌরভ, তাহার বিদ্যাবৃদ্ধির খ্যাতি, এতদূর প্রচারিত 
হইয়াছিল হে য, স্থ্দূর মিখিলার সকলে নিমাইকে পণ্ডিত আখ্যা প্রদান 
করিয়া তাহার স্থনাষ ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের মত 
পণ্ডিত আর কেহ নাই, নবদ্বীপে তিনিই অদ্বিতীয়, ট্রাক 


সত মুখে কেবল এই কথা । 


শবিদ্য। বিনয় দদাতি” এখন নিমাইয়ের সে চপলতা, মে টা 


বার নাই, তপনোদয়ে কুজ্ুটিকার মত তাহা! তিরোহিত হইয়াছে। 
 শনমাই এখন মহা। বিনম়ী, মহা অমায়িক প্রতি লইম্া সকলের আশীর্বাদ 
ভাঙন হইতে লাগিলেন। শোকাতুরা জননীর কাছে কাছে: 'খাকিয়া। 
আমা, প্রকার আশার আশ্বাসে তাহার, উৎাহ-উদ্ামহীন, কে 
 উন্তেজিত কগিতে লাগিলেন। | | টা 


নদের নিগাই ! 


নিমাইকে মানুষ হইতে দেখিয়া, পুত্রেব যশে চারিদিক সমুজ্জল 
বুঝিয়া শচীদেবী আবার আশাষ বুক ধাঁধয়। সসাবকার্ষো পধিলিগ, 
হইলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
বিবাছ। 


জননীর বিষাদ কাঁলিমাময় বদন থ্থন পুন্রেব সুনাম-নুখ্যাতিরূপ 
পৌভাগ্যস্থধ্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তাহার মলিন মুখে যখন আবার 
নব উৎসাহের অরুণিমা ফুটিয়! উঠিয়! 'মবিন্যস্ত গৃহপ্রাঙ্গনের প্রতি দৃঢ় 
দুটি আবদ্ধ করিণ, নিম।ই তখন ত্রহ্মচার্ধ্য ছাভিয়া গুকর আদেশে সংপার 
,আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু সংসাব আশ্রমে শ্রবেশ করিলেত 
গহিণী চাই, গৃহিণী ন| হইলে কেমন করিয়। গৃহী হওয়া যাইবে 
বিশেষতঃ জননী স্বামীহীনা, শোকাতুবা, তীহার সাহায্যের জন্য, তাহার 
সেবাত্বৎ্পর। হইবার জন্য, দংসাবেব কাষ্য ও ধণ্ম উপাল্জনের জন্য 
একজন সহধপ্মিনী নিতান্ত আবশ্ঠক | 
শচীদেবীও পুত্রকে সকল গুণের গুণনিধি দ্েখিয়। তাহার অভিপ্রায়া- 
স্ন্যায়ী বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের ন্যায় বিদ্যাবিভব 
সম্পন্ন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পাত্রের বিবাহের জন্য শচীদেবীকে কোন কষ্ট 
ভোগ করিতে হইল না। শচীদেনী পুত্রের বিবাহ দিবেন শুনিবামান্র 
কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়। নিমাইয়ের বাটীতে পড়িল। তাহার 
মধ্যে বনমালী ঘটকের ঘট্ুকালিতে নিমাইয়ের শৈশবসঙ্গিনী লক্ষমীদেবীর 
পি বল্পভাচাধ্যও আসিয়াছিলেন । 
পূর্বে বলিয়াছি-বাল্যকালে গঙ্গাতীরে নিমাই বন্তভাচার্ষ্যের 
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নদের নিসাই £ 


আদরের দুহিতা লক্ষমীদেবীব সহিত খেলা করিতেন। এক্ষণে তাহাব 
সেই সরলতা, তাহাঁব সেই ধর্ভাব, তাহাব সেই সৌন্দর্য মাতা পুত্রের 
মনে যুগপৎ সমুদিত হইল। শচীদ্বৌ বল্পভীচার্যাকেই আশ্বাস প্রাদান 
কবিয়া বিবাহেব আয়োজন কবিতে বলিলেন । 

বহুদিন পরে আবাব শচীর নিরানন্মময় অঙ্গনে আনন্দেব সাডা। 
পড়িয়া গেল৷ নিমাইয়েব বিবাহে পাডাব সকলে আসিয়া যোগদান 
কবিল। নিমাই শুধু পিতামাতাৰ নহে, প্রতিবেশী সকলেব নয়নের 
মণি--আনন্দেব উৎস, সকলেই তাহাকে পাইলে ধখন আনন্দে বিভোখ 
হয়, তখন আর তাহাব এ আনন্দ উত্সবে, এ শুভ পরিণয়ে কে 
যোগদান করিতে বাকী থাকিবে » 

একদিন শুভযোগে পাঁডাব এযোক্্রীগণকে ডাকিয়া শচী নিমাইয়ের 
গাত্রে হরিদ্র! প্রদান কবাইলেন, সকলকে বথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
কবিয়া বলিলেন--পমা, আমব দবিদ্রু, ক্রুটী হইলে মার্জনা করে”, সক্কলে 
শচীর মত দেবীকে, এমনভাবে, কিন্ত” হইতে দেখিয়া! কহিলেন”... 
“যা মাঃ তুমি নিমাইয়ের মা, তোমাকে কি অমন কথ! বল্তে আছেল, 
আমরা যে তোমার নিমাইয়েব বাধ্য, আমর! যে তাহাকে প্রাণাপেনদাও 
ভালবাসি, একাধ্য আমাদেরও যে বড আননেব, তুমি অমন কথা 
বলনা মাঁ। শচী তথাপি সাধ্যা্সসারে সকলকে সংবর্ধনা কমিতে 
ছাডিলেন না । 

গান হরিদ্রা দাঁন করিয়া রমপীগণ আনন্দে হুলুবানি করিতে 
লাগিল। সকলে জানে বিবাহের তুল্য আনন্দ আর নাই, এ আনা 
নিমাই আনন্দিত হইয়। কত কথ! 'কহিবে, কিন্ত তিনি নীরবে কান্ডে 


শপ 


নদের নিমাই । 


লাগিলেন ॥ এ আনন্দের উত্সব উপলব্ধি করিয়। নিমাইয়ের শোকসাগর 
উথলিয়! উঠিতে উঠিল। পিতা ও জ্োষ্টভ্রাতার জন্য তাহার ছুনয়নে 
বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। পুত্রের শুভব্িবাহে শচী সমস্ত শোক 
জল] ভুলিয়া প্রাণপণে কণ্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, হঠাৎ, 
নমাইকে ভাপুস্নয়নে কাদিতে দেখিয়া তাহাবও হ্প্তশোকবহ্নি নবীভূত 
হইয়! মনপ্র।ণ দগ্ধ করিতে পাগিণ । পাছে নিখাই খে।কাভিভূত ইইয়। 
এ শুভকাধ্যে কোনও অশুভ ঘটনায়, এইজন্তঠ তিনি বহুকষ্টে এ সুখের 
দিনে শোকের কোন? চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত নিমাই অগগ্র সেপথ 
দেখাইলে শচী আর থাকিতে পারিলেন না, জ্যেষ্টপুল্রের নাম করিয়া 
ত্বশীগ স্বামীর শোকে কাদিয়। আকুল হইলেন । 

মাতাপুত্রের এইভাব দেখিয়! সকলে যাট্‌ যাটু বলিয়া নিষেধ করিতে 
করিতে বলিল-_-“ছিঃ মা, এ শুভকাধষ্যে ও অশ্তুভ ভাব আনিয়া কেন 
মাঙ্গলিক কার্য্যটাকে নষ্ট করিতেছ, এ সময় কি চক্ষের জল ফেলিতে 
আছে? শচী, মা, স্বিব হও, নিমাইকে সাস্বন! কর।” জননী 
বুঝিলেন-_বাস্তবিক পুত্রেব এ মঙ্গল-উৎসবে চক্ষের জল ফেলা ভাল 
নয়। তিনি পুত্রকে সান্বনা করিয়া বুকে ধারণ করিলেন। 

গুভদিনে শুভলগ্রে নিমাই পণ্ডিত বল্পভাচাধ্যের কন্তা লক্ষমীদেবীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া বাটী ফিরিলেন। আচাধ্য মহাশয় নিমাই পণ্ডিতকে 
জামাতারূপে প্রাপ্ত হইয়৷ আপনাকে ধন্ট জ্ঞান করিলেন, ক্ষমতানুলাৰে 
তাহাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাই পিত 
কন্যার পিতাকে দেনপাওনার জন্তক কোনও প্রকার পীড়ন 
করেন নাই। শচী দেবাও বৈবাহিক আচার্ধ্যকে লেজন্য উৎপীড়িত 
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নদের নিসাই। 


করিতে চেষ্ট! করেন নাই । আচাধ্য যাহ। পারিয়াছিলেন, ক্ষমড়াচুসারে 
যাহা দিতে তাহার অবস্থার কুলাইয়াছিল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়। 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা জাতাঁশে শ্রেষ্ঠ এবং তাহার পুত্র 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া আজ কাল্কার মত অহঙ্কারে কন্যার পিতাকে 
পদদলিত করেন নাই । 

নব বধুর সমাগমে সংসার উজ্জ্রলভাব ধাবণ করিল। লক্ীদেবী স্বয়ং 
লক্ীরূপে শচীর সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী নব 
বিবাহিতা হইলেও এঘর তাহার নৃতন নহে, বরও শ্বশশ অপরিচিত নহেন, 
বাল্যপ্রণযে লক্ষমী-নিমাই বহুদিন হইতে একস্থত্রে গাথা, তাই নব বধুর 
মত বাধাবিদ্র লক্ষমীকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি শ্বশ্রুসেবায়, 
স্বামীভক্তিতে এবং সংসার ধশ্মে সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়। 
আদর্শ সংসার স্থাপন করিলেন | লক্ষমীদেবীকে বিবাহের অল্পদিন পরেই 
এইবূপ পাকা গৃহিণীর মত সংসার করিতে দেখিয়া! সকলে অবাক্‌ 
হইয়া গেল। শ্চীদেবী শোক-দুঃখে একটু জড়ীভুত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন, বধুমাতাকে এইরূপ সংসার-কাধ্যে স্থনিপুণ! দেখিয়! তিনি 
ভগবানকে ধন্যবাদ দিক পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। 

লক্ষ্মী বৃদ্ধ! শাশুড়িকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে দেন না, বলেন-+- 
“মা, আপনি যতটুকু পারিবেন, ততটুকু করিরেন, ন! পারেন কোন, 
ক্ষতি নাই, দাসী খন আসিয়াছে, তখন ভাবনা! কি? যখন যাহা 
'আবপ্তক হইবে, অঙ্ুমতি করিলেই আমি তৎক্ষণাৎ ভাহ। পালন করিখ। 
যাহা,ন। জানি, কনার মৃত মায়ের কাছে শিখিয়া লইব। আপনি এতদিন 
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নদের নিসা | 


ইাডভাঙগ। পরিশ্রম কবিয়। সংসাবে দেহপাত করিয়াছেন, এক্ষণে এই 
কন্যার ভাতে সমন্ত সমপণ কবিয়া বিশ্রাম করুন|” শচীদেবী পুত্রবধুব 
এই অল্প বয়সে এত সংসাবাসক্তি ও ভক্তি দেখিয়' মুগ্ হইয়া বলিতেন-_ 
“আমার ঘবে যখন লক্ষ্মীব আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আর ভাবন। কি, 
মনেব মত বউ হইলে শাশুডী আর খাটিবে কেন ?" 

লক্ষী বলিতেন--“মা, দাস দাসী থাকিতে কত্রী কখনও পরিশ্রম, 
করেন না,,তবে হুকুম কবিতে ছাড়িবেন না, কাবণ আমিত আপনার 
মত পাকা হই নাই ?” *ই! মা, সেজন্য চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া তোমায় সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিব |” যেমনি ছেলে, বউটাও 
তেমনি, শচী এতদিন পবে স্থখের সংসাবে আনন্দের বাজাধ বসাইলেন, 
পরমানন্দে কাহাব দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


সংসার ধঙ্ম। 


অর্থ না হইলে স*সাবে থাকা দায়। পূর্বেই বলিয়াছি- নিমাইয়ে 
ংসাব সচ্ছল ছিল না, বিশেষতঃ জগন্নাথ ন্বর্গগত হইবাব পর তীহাদেখ 
ংসারে বডই অনাটন সংঘটন হইয়াছিল। নিমাই খুব বড় পণ্ডিত 
হইয়াছেন, নবদ্ধীপে সাহাব মত বড পণ্ডিত আব কেহ নাই কিন্তু তাহার 
বয়স বেশী নয় আব উপার্জনেব চেষ্টাও এখন কবেন নাই । এইজনা 
আঁবও অনাটন হইয়। পড়িয়াছিল। 
এইবার বিবাহ হইযাছে, সংসাব-পথে প্রবেশ করিয়া অর্থের 
আবশ্তক হইল। নিমাই কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য প্রথমে বাড়িতেই 
চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন। তিনি টোল স্থাপন কবিয়াছ্্ন শুনিয়। 
অল্পদিনের মধ্যে এত ছা সমাবেশ হইল যে, তাহার বাটাতে ভারি . 
স্থান সঙ্কুলান হইল না । 








মুকুন্দ নিমাইকে বড় ভালবাপিতেন, তাহার উন্নতি ৯ 
সাগ্রহে তাহা খ্রামগ্ডপে টোল স্থাপন করিতে নিমাইক্ষে * 
দিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই নিমাই পণ্ডিতের টে।, 

হইল। ঘৃখন নিমাই অধ্যাপক বলিয়া টোল খুলিলেন, তথ্ন 
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রর নিমাই । 


যোল কিৎবা! সতের বৎসব, এত অল্প বয়সে নবদ্বীপে আর কেহ 
ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারেন নাই, নিমাই পণ্ডিতই প্রথম। 
সময় হইতে নানাবিধ জবা সম্ভার আসিয়। নিমাইয়ের অভাব 
টন দুর কাঁরয়া দিল। নিমাই সচ্ছল সংপারে মনেব আনন্দে 
এত্রগণকে অন্নধান ও বিগ্তাদান করিতে লাগিলেন । 
পুঞ্রের উন্নতিতে জননী দিগুণ উৎসাহে বধুমাতাকে লইয়া সংসার 
কাঁধ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন । শাশুড়ী বধুতে কটাদেশে কাপড় 
বাঁধিয়া এতগুল ছাত্রের আহার যোগাইতে লাগিলেন, একদিনের 
জন্য কোন গ্রকাৰ কষ্ট বা ছুঃখ বোধ করিলেন ন। । শচীর পুত্রসম যত্বে, 
নিমাইয়ের সঙ্কোদবাঁধিক ন্েহে ছাত্রগণ মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিতে 
লাগিল। দেশ বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র নিমাই পণ্ডিতের টোলে 
আসিয়াছিল, তাহারা শচীর ঘত্ব ও পণ্ডিতের সরল অস্তঃকরণে পড়াইবার 
ধবণ দেখিত্বা শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল । বলিতে লাগিল-- 
“আমর! অনেক টোলে পড়িম্াছি কিন্তু অধ্যাপকের এমন সরলতা এবং 
আহারের এমম সৃবন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই ।” যে ছাত্রের 
যে দিন যেরূপ আহারের প্রয়োজন হইত, শচী মা তাহাকে তাহাই 
প্রস্তুত করিয়া! দিতেন। অসুখে অন্থুখের মত পথ্য এ সেবার ক্রটী 
হইত ন]। ্ 
যখন নিমাই পণ্ডিতের নাম খুব জাহিরলৈনাছে, পণ্ডিত বলিয়া 
*র বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি প্রতিপত্তি জন্মিগই । সেই সগঞ্জ শ্রীপাঠ 
হমারহট্ট নিবাসী টৈদ্বংশীয় প্রভূপ্ণীিযঈশ্বরপুরী নামক জনৈক 
(ল বৈষ্ণব আনিয়া! উপস্থিত হন। ন মাধবেজপুরী নামক 


গং 


নঢদর নিমাই, 


জনৈক মহণপুকষেব শিহ্ক। মাধবেন্ত্র বৈষ্ণবেধ শিবোমণি ছিলেন, নান। 
প্রকাক যোৌগযাগে তিনি পবম পাবদশী হইউষা ভগবানে আত্মসমর্পণ 
কবিয়[ছিলেন, জ্ঞানে চবম সীমায় উত্তীর্ণ হইয। ভক্তিমার্গে বিশেষ 
উন্নত হইযাছিলেন। তিনি জগতে শ্রীবৃষ ভিন্ন আব কাশাকেও পুকষ 
দেখিতে পাইতেন না, তিনি এ জগৎ বৃষ্ণময় দেখিতেন। 
ঈশ্ববপুবী এই মাঁধবেন্দ্রপুরীব শিশ্. দেহ রক্ষাব সময় তিনি ঈশ্বর- 
পুবীকে তীহাব সমুদয় প্রেম প্রদান কবিযা আশীর্ধ্বার কধিয়াছিলেন”- 
নদীষায শীস্ই তুমি ভগবান দর্শন কবিষ! চবিতার্থ হইবে, ভগবানের 
অবতাণ গ্রহণ কবিতে আব বেশী বিলম্ব নাই'। 
গকব আদেশে ঈশ্বব ঈশ্বর দর্শন মানসে নবদীপে আলিয়া খাস 
কবিলেন। গদাধব, বিদ্যাধব প্রভৃতি কয়েক জন তাহার শিষ্যত্থ গ্রক্থণ 
কবিয়ছিল। ঈশ্ববপুরী শ্রীমস্তভাগবতে মহা প্ডিত, সর্বদা ভাবে বিভোত্ব, 
রুষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া! শিষ্যগণ সঙ্গে আনন্দে কাল যাপন করিল 
ভগবান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন কিন্তু কোথ! ? আজ কাল 
ত এখানে নিমাই পপ্ডিতেব নাম-ভাক খুব, সকলেই বলে মিশ্রপুত্র নিধাই 
পণ্ডিতেব তুণ্মা পণ্ডিত ভূভারতে নাই | কিন্তু সে বড় চঞ্চল, তি 
খালকত্ব এখনও ঘুচে নাই। তাই ভক্ত ভাবুক পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর় ঈচ্ছা 
থাকিবেও সে বালকের সহিত দেখা কবিলেন না। কিন্তু একদিন পে 
যাইতে স্বাইনত উভয়ে দ্বেখা হইল। নিমাই ভক্কিভবে উঞ্জের চুরণে 
, গদাধর ও গোবিন্দ প্রস্থৃতি শিষাগণ বছিল--*ইসিই 
পঙ্ডিত।” ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দেখিয়া দুগ্ধ হইলেন, 
1 চক্ষু যেন আচল হইয়া গেল, আর খাঙ্তদিকে ভি 


০০০০ 


ক 


ফিরাইতে যেন ইচ্ছা হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন- গ্ষপক 
মরি কি অপরূপ রূপ, মন্্ষ্য পুত্রের কি এরূপ,বপ সম্ভব, অথবা কোন 
লাধনসিদ্ধ মহাপুকষ নদীয়া পবিত্র করিতে আসিয়াছেন ₹” 

সন্ন্যাসী প্রভৃকে স্তম্ভিত হইতে দেখিয়া! নিমাই স্ৃহুহাস্ত কবতঃ 
বলিলেন-_প্রভৃপাদ, অদ্য আমাদের কুটাবে পদাপণি করিলে ধন্য হইব ।” 
ঈশ্বরপুরী অন্নরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সাগ্রহে আতিথ্য শ্বীকাব 
কবিলেন। সেইদিন হইতে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পরিচয় ও সম্তাব জন্মিল। 
ঈত্বরপুরী কৃষ্ণলীলামূত নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
প্রতাহ তাহা পাঠ করিতেন, গদাধর, গোবিন্দ নিমাই প্রভৃতি সকলকে 
ভাঙা আবণ করাইয়। বলিতেন--যদি কোথাও অসঙ্গত থাকে নিমাই, 
তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিও।” নিমাই পণ্ডিত দাম্তিকতা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন--“ভক্তের ভক্তিস্তত্রে গাথা 'ফুন্ীহার খন 
ছুগন্ধ হইতে পারে না, তাহা সর্বদাই সকল সময় সকলের প্রিষ 
হইবে ।” তথাপি পগ্ডিতেন্ন অন্থরোধে নিমাই একদিন একটা ক্পোকের 
ধাত্যার্থ তুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না, 
'তায়পর বহু ভারিয়া চিত্তিয়া ব্লিলেন--তুমি এ পদটিকে পরস্মৈপদী 
রাখিতে বল কিন্ত আমার মতে আত্মনেপদী বাখিলেই "ভাল হয় 1” নিমাই 
আত্মনেপদীর ভাব বুঝিদ্বা মন্তক অবনত করিলেন, তিনি ভাবে গাদ গছ 
হইয়া হার স্বীকার করিলেন। এ 

ভাবপর ইশ্বর পুরী নিমাইস্মের প্রাণে প্রেমের বন্া ই সময় শ্রীপাইন 
নবধীপ ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই নিমাইয্সের ₹ নাশক ত্বনৈক 
পাগিল। তিনি কখন হাসেন, কখন কাদেন, কখন জন্জপুরী নামক 


১... 


নতদর লিগা, 


মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের এই অবস্থ৷ দেখিয়। ঈশ্বব পুরীর উপর' , 
শচীদেবীব অভক্তি জন্মিল। তিনি সন্গ্যাসী, না জানি আমার ছেলেকে 
কি গুণ কবিয়। পলা ইয়া গেলেন--নিমাই আমার এমন করে কেন? 

কিছুদিন পবে নিমাই প্ররৃতিগ্থ হইলেন । আবার ছাত্রগণ সঙ্গে 
অহনিশ বিষ্া শিক্ষাঁষ কাল ধাপন করিতে লাগিলেন । নিমাই পগ্ডিতের 
টোল এখন দেশ বিখ্যাত এবং তাহার অবস্থাও খুব উন্নত--ধন, ধাঙ্কট 
এবং টাকা পয়সা কোন অভাব নাই । ছাত্্রগণ মনের স্থুখে পঙ্িতের 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধন্ত হইতে লাগিল । অন্তান্ত অধ্যাপকের টোলে 
ছাত্রগণ অনবরত অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপক ঘোর পরিশ্রম কন্দিয়! 
শিক্ষাদান করিয়। থাকেন, তথাপি নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণের মমকক্ষ 
কবিতে পারেন না, খুব বুদ্ধিহীন ছাত্রও কিছুদিন নিমাই পণ্ডিতের টোলে 
অধ্যয়ন করিলে--কি জানি পণ্ডিতের কি গুণে, কোন্‌ অমান্ুমিক শক্জি 
বলে সে ঘোর মেধাবী এবং বিচক্ষণ হইয়া যায় । তখন অন্তান্ত টোলের 
ভাল ছান্রকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। বেশী পরিশ্রম না 
করিলেও নিমাই মুর্থকে পণ্ডিত করিতে পারে--এইরূপ একট? জনজাতি 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে নিমাই পণ্ডিতের টোলে ছাত্রের এত অ৮ 
হইল ঘ্নে, মুকুন্দ লঞ্জয়ের তত বড় চণ্তীমণ্পেও 
ঘুহইল না। 

নবদ্ীপের নাম তখন বিদ্বজন সমাজে আঁ 
দেশ আর লাই, বিশেম্বতঃ নিমাই পণ্ডিত নব 

তিভ! লইয়া জন্মাইয়াছেন--তে 
কো লাই, আঠার বংসরের ছেকে 


। অঢদর নিগাই । 


দেখে নাই। নিমাই পণ্ডিত ক্ষণজন্ম। মৃভাপুরুষ না হইলে এমন শক্তি 
সাধারণ মানুষের হইতে পারে না। 

এই সময় কাশ্মীব দেশ হইতে কেশব কাশ্রীরা নামক একজন পণ্ডিত 
পাণ্ডিত্যে সকল দেশে জষ করিয়া নদীয়ায় পণ্ডিতগণেব সহি তর্ক 
যুদ্ধ কবিতে উপস্থিত হইলেন। 

জনরবে শ্বনা গেল--কেশব সরম্বতীর ববপুত্র, তাই নবদ্বীপেন 
কোনও পণ্ডিত আব তাহার সহিত বিচার করিতে অগ্রসব হইল না-- 
সকলেই সভয়ে কোঠরগত হইয়া আপন আপন মান বীচাইলেন। 
যখন কোন পণ্ডিতকে তাহাব সম্মুখীন হইতে দখিলেন না-তথন 
কেশব হাঁন্য কিয়া বলিলেন-_-“এই নবদ্বীপ, উহারই মিথ্যা জনরব এন 
গ্রচারিত হইয়াছিল ।” 

কেশবের এই দাস্তিকত। বেশী দিন বহিল না। একদিন গ্রীক্মেব 
শুরু রজনীতে নিমাই দারুণ গ্রীষ্মের সমতা! প্রার্থনাষ শিষ্যগণসহ 
গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন। চারিদিকে শিষ্যমগ্ুলী পরিবেষ্টিত হইয়া 
কথন শান্ত্বালাপ, কখন কখন ব! হাস্য পরিহাস--রহস্তালপ করিতেছেন । 

সকার উত্তাপ অসহা হওয়ায় কেশবও ভাগিরথী তীবে আসিয়। 


খয্বা পরিচয়ে জানিলেন--ইনিই নিমাই, নদীয়ার 
ৃ সৃতঞএবখ 
আখ) ূ 
তর 'দগিজগ  দ্বিকট - 
ব্ক্পীৰী পডিতের রে | ৪ 
তিনি নিও মাই পদন্মাণে 
নি) কেশ, 


ব 
ক ধন্মাই গৃত্ডিত। 


নদের লিসা ?* 


দেখিতেছি তুমি নিতান্ত বালক, এত অল্প বয়সে কি পাগ্ডিত্য লাভ 
কবিয়াছ ?” নিমাই নম্রতা দেখাইলেন_-কোন কথা কহিলেন না। 
কেশব নিমাইয়েব নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু তীহাকে নিগাস্ত বালক 
দেখিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবতঃ বলিলেন--“"আমাব বিবেচনা হইয়াছিল, 
তুমি বৈষাকবণিক, না জানি তমি কত বয়স্থ |” 

নিমাই বলিলেন--আজ্ঞে না, "আমি বয়স্থ নই এবং ব্যাকবণও 
তাদৃশ জানি নী। এক্ষণে সৌভাগ্য বশে আপনাৰ স্তায় পঙ্ডিতের 
“শন পাইয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে পতিত পাব্নী ভাগীপ্রথীব 
একটা স্তব শুনাইয কর্ণকুহব পবিত্র ককন। কেশব পণ্ডিত অহঙ্কারে 
খ্বীত বক্ষ হইযা! অতি ত্রুত একটী শ্লোক আওডাইয়। গঙ্গার বন্ধন 
কবিতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে-_নিমাই তাহার শ্লোকেব নান। 
দোষ ধবিয়। দিলেন । পণ্ডিত এত লোকেব সম্মুথে ব্লক দিমাইয়েব 
যুক্তিতর্কে এক প্রকাব পরাস্ত হইয়! বাসায় গমন কবিলেন। পন দিন 
দুর্ভাবনায় ত্বাহার ভাল নিদ্র৷ হইল না, তিনি স্বপ্নে দেখিকেম-ভাহার 
আবাধ্যা সবন্বতী দেবী শিরোদেশে বসিয়া বলিতেছেন--“বঙছদ ! 
একি ধৃষ্টতা বরিতেছ? কাহাব সহিত তুমি তর্ক-যুদ্ধ করিতে অগ্রমর 
হইয়াছ, উনি যে আমার শ্বামী, ভ্রিজগতে এমন সাধ্য কার আগ, 
থে তাহার সহিত বিদ্া-বুদ্ধির পবিচয় প্রদান করে।” কেগ্র স্ব 
দেশ্গিয়া প্লিহবিয়া উঠিলেন, মনে মনে বজিলেন-হান্ন। আমি 'জিঃ 
কুকার্থ্যই করিয়াছি, সামান্ত বিগ্তালাভ করিয়া জানদাড়া ভগরুধনর 
সহিতি'র্ক করিতে অগ্রসর হইয়াছি |” গ॥ 

ক্েশর সমস্ত রাতি দাকণ মর্দপীয়ায় অভিভূত হই] গ্ার্থকাল 


রি দি | 


স্পা তত তত 2 শু 


না 2৩ লস্পি তি তত তি হো শর্ত তি ১৩ পা ক, 
22 লি জিপি ০ টিটি সি টি রিশা নি ” ্ 


নদের লিসাই। 


হইবামাত। দ্রুত গমনে নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন--“বিশ্বস্তর ! 
আজ আমার দর্পচূর্ণ হলো, ভারতের সর্বত্র বিজয় লাভ করে, আজ তোমার 
নিকট পরাস্ত হয়েও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি ; তুমি 
যেকিবস্ত ত! চিনেছি; এ ভারত ত কোন ছাব, পাগ্ডিত্যে ভ্রিজগতে 
তোমার সমকক্ষ কে হতে পারে প্রভু! ন্বদ্াপ আজ তোমার চরণ- 
ধূলিম্পশে পবিত্র, শ্বগ স্ুযুম। মণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী আজ ধন্ট, আজ আমিও 
এ পবিজ রাজো আনিয়া কতার্থমন্ন হইলাম ।” এই বলিয়া কেশব 
কাশ্িবী ক্ষমা প্রার্থনা! করতঃ সমস্ত অহস্কীব, সমস্ত মাৎসধ্য বিসঙ্জন 
দিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । 


১৪৪ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 
পত্বা-বিযোগ। 


দ্বিপ্বিজয়ী পশ্ডিতকে পবাস্ত কবিয়। নবদীপেব মান বক্ষা কবিলেন 
দেখিয়! অধ্যাপকমগ্ডলী একবাক্যে বলিতে লাগিলেন--“আমর। গ্রামের 
বালক বলিয়া নিমাইকে যতই অবজ্ঞা করিনা কেন, নিমাইয়ের মত 
পণ্ডিত জগতে আর নাই, আজ তাহারই জন্য আমাদেব মান রক্ষা 
হইল |৮ 

নিমাই সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এইবাব একবার দেশ ভ্রমণে বাহির 
হঈবাব ইচ্ছা কবিলেন। এই সময় তাহাব পিতৃবন্ু শ্রীবাপ তাহাকে 
কত উপদেশ দিতে লাগিলেন, বলিলেন--“নিমাই ! তুমি ফেরল চিরদিনু 
লেখাপড। শিখিয়া কি করিবে-্ভগবানকে ভাবনা কর, শ্রাঙ্গণের 
ছেলে শুচি হইয়া! সাধন-ভজন কর।” | 

নিমাই গাস্ভীষ্য পবিত্যাগ করিয়া হালিতে হাসিড়ে বমির 
“সাধন-ভজন, যোগ-যাগ, পঞ্চমকার সমস্ত করিয়াছি, এইঘার বৈধ 
হইয়। ছুয়ারে ছুয়ারে ঘুরিয়া প্রেমধন বিতরণ করির। কলিতে মা: 
বড় শুফ নীরস হইয় গিয়াছে, তাই যানি তাড়নায় গত নাম্‌ ভাগ 
পড়িডেছে, প্রেমভক্জিতে সরন হইলে আর এ সীঙ্ ভাগ পড়ি 
নান” শ্রীবাস নিমাইয়ের কথা গুনিষ্া সস্িত হইলেন-স্পসেই পরাণ 
যুবককে দেখিয়া তাহার ভাবার উপস্থিত হটুল।  । 

গন 


মদের নিমাই । 


নিমাই স্ত্রীলোকদের বড় ভয় করিতেন, পথে স্ত্রীলোক, দেখিলে-- 
তিনি আড়ষ্ট হ্ইয়! দাড়াইতেন, মাত ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রণাম 
করিতেন । পুক্য দেখিলে স্ত্রীলোক যেকপ সন্্রমে জড়সড় হয়, নিমাই 
প্েইকুপ হইতেন। 
যেদিন নিমাই সঙ্গোপাপ সহ পূর্বাঞ্চল ভমণ করিতে বাহির 
হইলেন। মে দিন তাহার অপূর্ব বেশ--বাড়ীর ছুয়্ারে, গবাক্ষে 
স্্রীলোকগণ সেই মোহন রূপমাধুরা দেখিবার জন্ট উদ্গ্রীব হইয়। 
রহিল, নিমাই জননী ও পত্বীর নিকট বিদায় লইয়া, পদ্মা পার 
হইয়। একেবারে শ্রীহট্ে পিতামহালয়ে উপস্থিত হইলেন। সে সময় 
পিতামহালয়ে এক জ্যেষ্টতাত তনয় প্রদ্যুক্ন মিশ্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত 
ছিল না। 

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত নিমাই মিশ্র শ্রীহটে আসিয়াছেন--শুনিয়া দলে 
দলে লোক তাহীব্ দর্শন মানসে আগমন করিল, এবং সেই নয়না- 
.ভিরাম জীমুর্তি, দেখিয়া সকলে তাহার পদধৃলি লইয়া ধন্ত হইল। এই 
সময়-তপন মিশ্র নামক একজন সাধু নিমাই পণ্তিতকে. দেখিয়া তাহার 
চরণ, প্রান্তে পণ্ডিত হইয়া বলিলেন_-“আমি স্বপ্রে দেখিয়াছি--আপনি 
পুণক্রহ্গ সনাতন, ভুভার হরণের জন্ত ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, পতিতকে 
উদ্ধার, করাই আপনার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, প্রভু! আমাকে 
উদ্ধার করুন|” নিমাই পণ্ডিত অতি নম্রভাবে জিহ্বা কর্তন. করিয়া 
বলিলেন--জীবে ভগবত ভাবের আরোপ করা নিতান্ত অন্থায়; আমাকে 
এক্সপ বলিবেন না--আমি তৃণ হইতেও অধম--আপনি আমায় ক্ষম! 
করুন” তপন মিশ্র প্রত্কে ছাড়িলেন না দেখিয়। তিনি ভাহাকে 


নদ লিমা | 


শ্ীকুষণ মন্ত্র প্রদান কবন্ঃ সম্বীক কাশী বাসে অনম।ত দিলেন। 
তপন অগ্চনাঁ* পাবা বাধানশী ধম ণমন করিলেন । 

নিখাই গগ্িত বৈষবধগণেব প্রাত বড়ই আঞ্োশ প্রকাশ কবিজেন, 
বগ্ছ পুধবাখ লে ণমশ ববিণা তাহাব সে ভাব বহিল লা। ভদ্দেশবাণী 
হান গহন €বিশান করিযা উশ্ব হ্যা পিন । কিছুধিন 
তণাণ এস বাবন্ব নিমান নখথীপে |ফিবিখা আসিলেন। 

পুত্র এখন পাব বাডা 1জাবষ। আগিল কিন্কু জননীথ 1৬ 
আনন্দ হহাণা লা মাখেব যলিন মুখ দোখয। নিমাই বলিলেন-মা। 
আডি পিন গাণে বাড়ী আসিলাম কোথা ভমি জেড বাখসলো। 
ম্বানী। অগ্শন্দণ বীবাব, না কেবন মলিণ মুখে, বিরস বৃদনে দিন 
কীঁটাতেছ। উভ ব বাধণথীব " পাপেব কথা শুনিল। শচী আব খাখিজে 
পাখিলেন শা টিশি বধূব নাম পবিবা দিবা উঠিলেন। 

প্রতিপাপ্রিগণ হলিশ-শিমাইি 1 বউমা, অকালে মানথ লীল। সম্ববণ 
কবিধা”্গণ--আদ কষেক দিন হহ'ল, সর্পাঘাতে ভাঙগাব মৃতু হইঘাছে, 
তাই হোশাব মা, তেমন গৃহলক্মীকে ভাবাইয়া শোকে-ছুঃখে অধীর 
৬ইয়! তোমার সহিত ভাসি মুখে কথ। কহিতে পাবিতেছেন ন!।” 

সতীপাধ্বী পত্রী বিযৌগের থা শুনিরা নিমাই কিছুক্ষণ মন্্াইত 
হইমা বঙ্চিলেন, তা পব জননীকে সাত্বন। দিয় বলিলেন--ব্ম।, 
এয়োবাণী ভাগ্যমানী, স্বামীকে বাখিয়া যে রমণী দেহ রক্ষা করে--* 
তার অক্ষ স্বর্গলাভ হয়_-তবে তুমি তাব জন্য কাদিয়া আকুল কও 
কেন?” নিমাই মনেব ছুঃখ মনে চাপিক়া শোকাতুরা জননীকে গ্রবোধ 
দিতে লাগিলেন । 


০১০ 


.. এখন নিষাই পণ্ডিতের আর কোন প্রকার অভাব নাই । দরিদ্র 
্ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত এক্ষণে বিদ্যা ও বৈভবে নবদ্বীপে 
 অেষ্টত্ব লাভ করিয়াছেন । বড় বড় লোক নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলে 
তট্থ, হই! দাড়ায়--তাহার অনুমতি প্রতীক্ষা, করে। নবন্থীপ ও 
 আন্তান্ত স্থানে ত্রাঙ্দণ-পত্ডিত বিদায় হইলে নিখাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপা 
অচিরে তীহার বাটাতে আপসিয়। উপস্থিত হয়। এইজন্ত শচীর গৃহ 
ধনধান্য পরিপূর্ণ; তবে নিষাই পণ্ডিত নাকি বড় ব্যয়শীল--অতিথি 
অভ্যাগত প্রতিপালক--তাই এত আয়ে এক কপদ্দকও সঞ্চয় হর না। 
ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত কখন সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নহেন, ঈশ্বরের রাজত্ে কাপণ্যি 
না করিয়া,বথাসাধ্য আর্তের সেবা করা মহাধশ্ম, পুত্রের প্ররোচনায় 
শচীদেবীও সে ধশ্ম অকাতরে প্রতিপালন করিয়া গ্রামে অন্পূর্ণ! আখ্যা 
লা করিয়াছিলেন । : 
পুত্র এখন যশোগৌরবে গৌরবান্বিত-_সংসারও এখন বেশ সচ্ছল-_ 
অভাবের লেশমাত্র নাই। অথচ এই অল্প বরসে নিমাই গৃহশুন্ হইল, 
এমন স্থুখের সময়ে একটী বধূ না হইলে ত গৃহের শোভা হয় না, 
শচীদেবী যনে মনে পুভ্রের আর একটা বিবাহ দিবার সল্প করিয়! 
পাত্রীর, অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
শচীদেবী : প্রতিদিন গঞ্গাম্মান করিবার সময় একটা সুন্দরী 
বানিকাৰে দেখিয়া মুগ্ধ হন। বালিকাটা অঙ্ঢা, এখনও বিবাহ হয় 
নাই-তবে বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, বোধ হয় সংপাত্রাভাবে এইক্ধপ 
হইতেছে। বালিকাঁটাও শচীর মত বাৎসল্য প্রতিমা, নেহময়ীকে দেখিয়। 
আন্মনে  চাহিয। থাকেন মনে কি ভাবে--তা কার জানেন ।. 


*হ 


লঢদর নিমাই ! 


একদিন শচীদেবী স্বানাস্তে তীরে উঠিয়া বালিকাটাকে সন্গেহে 
নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-হ্যা মা, তুমি ত প্রত্যহ স্গান 
করিতে আইস, তুমি কি ত্রাঙ্মণের কন্তা ?” 
বালিকা ম্বিতমুখে মাথা নাড়িয়। বলিল--এ্্যা !” শচী খলিবেন 
“তুমি কাহার কণ্ঠ, তোমার পিতার নাম কি মা?” ০ 
বালিক। বলিল--“ননাতন পণ্ডিত,” শচী বালিকার পিতার নাম 
শুনিয়া একটু স্তস্তিত হইলেন। রা তিনি তাহাদের স্বঘর--তথাপি 
সনাতন রাজার সভা পণ্ডিত, তিনি দরিদ্র নিমাইকে কন্যাদান 
করিবেন কি? শী কিন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না । সনাতন; 
রাজপগ্ডিত, আর তাহার পুত্রই বা কম কিঃ ধনে-মানে-কুলে-শীলে 
সেও ত কোনও অংশে কম নহে--তবে চেষ্ঠীয় দোষ কি, পাতরীটী বেশ 
পছন্দ সই কিনা? | 
শচীদেবী তাহার জনৈক পার আপনার জরি 
করিলেন। তিনিও কন্তার পিতাকে শচীর অভিপ্রায় ব্যক্ত 
সনাতন কথ শ্ুনিয়। হাতে স্বর্গ পাইলেন । নিমাইয়ের মত জ 
পণ্ডিত যে তীহার কন্তাকে বিবাহ করিবেন, তাহার জন 
ব্যক্ত করিয়াছেন--ইহাতে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়। 
স্বীকৃত হইলেন । এবং বিপুল বিত্ব-বিভব প্রদান করিয়া তদীয়,.. 
বিসকুপ্রিয়াকে নিমাই পণ্ডিতের স্তায় সৎগাজে সশ্দান করিয়া: কনা 
দায় হইতে মুক্ত হইলেন. | 5 
(পুনরায় মনের মত বধু পাইয়া পীর আনন্দের সীম বল না রি | 
পা দিন, অন্ধকার হইঘাছিল-_আজ: আরার নব চাদ, 
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নাদের নিমাই । 


১১১ 


'ভাহা আলোকোজ্জল হয়! অপূর্ব শ্রীমপ্ডিত হইল। বিষ্ুুপ্রিয়। সনাতন 
পণ্ডিতের আদরিণী দুঠিতা, রাজপগ্ডিতের একথাত্র কন্তাঁ-অতুল সুখে 
লালিত পা'লত হইলেও ও নিমাই মি গৃহে আসিয়া আর বে সে 


1 সী 


দেবতা অপেক্ষাও টন জ্ঞানে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি- জী প্রদান 
করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাহার প্রণয় ভাজন হইয়া উঠিলেন। 
দ্বিতীরবার দার পাঁরগ্রহে পতি-পত্বীতে প্রায়ই কলহ বিবাদ উপস্থিত 
হয়, এক্ষেত্রে তাহ! না. হইয়া বরং সংসারে শান্তির প্রস্রবণ উছলিয়া 
উঠিল দেখিয়া শচী নিশ্চিন্ত মনে ভগবান চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা 
+ন করিতে লাগিলেন ।. ্‌ 


চতুর্দশ পরিচ্ছে 


গয়াধামে । 


“পুরুষাণাৎ গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্বজয়া ভ্রতং” | 
পণ্ডিত বুঝিলেন--আমি জীবনে পিতার কৌন প্রিয় কা' 
নাই। এক্ষণে যদি গয়াধামে গমন করিরা বিষ গম 
করিয়া! তাহার অঞ্ষয় ন্বর্গবাগের পথণপরিফার করি, 
হইলেও পুজ্বোচিত কার্ষা করা হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে 
প্রয়োজনম্‌।” পুত্রের কার্ধ্যইত পিতামাতার মুক্তি ব্ধাঁ 
সামান্ত শ্রম স্বীকার করিলে যদি এইরূপ একটী স্থমহৎ ২ 
করা যায়, তবে তাহাতে বিরত হই কেন? রর 

নিমাই পিতৃকাধ্য করিবার জন্য জননীর নিকট গয়া' ৷ যাইবার 
অস্থমতি প্রার্থনা করিলেন। রমণীগণ একট! প্রবাদ বাক্য বলিয়া 
থাকেন “ছেলে হয়ে-কর্ষের গয়া, মেয়ে হয়ে কর্বের সর্বজয়া” | পুত্র হয়ে 
পিতৃপুরুষগণের মুক্তি বিধানার্থ গয়! শ্রাদ্ধ করিবে এবং কন্তা হইয়া: 
“সর্বজয়া” ব্রত সম্পাদন করিলে পুত্র বা কন্ঠা জন্মের সার্থকতা লাভ... 
হইয়া থাকে। নিমাই কৃতী পুত্র, সর্বশান্্র বিশারদ পণ্ডিত, সে পিতৃ্ণ 
পরিশ্োধার্থ গয়ায় যাইবে__ইহাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, তবে নিমাই. 
যেরূপ পাগল স্বভাব, ধরে যেধপ' একাগ্র, হয়ত গম্ষায় যাইয়া, কোন. 
স্যাসীর সঙ্গ জিয়া যাইবে, বাড়ী আসিতে বিল করিবে বা মা জলিকেস 
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প্বত্দের নিমাউ। 


ভাঙা আলোকোজ্জল হইঈয। ₹ 
পণ্ডিতের আদরিণী ছুচিত' কাদাইয়া সন্ন্যাসী হঈবে, এই ভয়ে তিনি 
শাণিত পা'লত হইলেইবান অঙ্ুমতি দিয়াও বলিলেন--“বাবা, যে 
ভাব রহল না। ভিঁকী ছাড়িয়া দিতে পারিব না । যাওয়া একাস্ত 
ছাঙগথের ভোাঙ্গে লইয়। যাও, তোমার মেসোমশাইকে সঙ্গে করিয়া 
বাখিতেন। “হয় ।” নিমাই বলিলেন--"মা ! সে ভাল, তিনি যাইতে 
প্রাণপণে পু আমার আপত্য নাই, তবে আমি যে এতদূর দেশে 
পাবতা অপেতাহা তুমি মনেও করিও না, আমার সঙ্গে মুরারী গুপ্ত, 
কর্সিষা অগ্চিরুয়েকজন ছাত্র ও যাইবে ।” প্রপ্রকে ইভাদের সঙ্গে 
ঘিতীরবার দারমন উঠিল না। তিনি ভম্বীপতিকে অনুরোধ কৰিয়। 
হয়। এক্ষেত্রে ধাঠাইলেন। 
ইঠিশ দেখিষে, আশ্বিন মাসে নিমাই বাডী হইতে বাহিব হইলেন। 
*ননলেন তার মেসো মহাশয় চন্দ্রশেখর আর শিষাবর্গ। এখনকার 
, তখন রেল পথ বিস্তৃত হয় নাই, কাজেই তীর্থ ভ্রমণ বড়ই কষ্টসাধ্য 
ছিল, 'আ'র তীর্থ ভ্রমণ এত আয়াসসাধ্য ছিল বলিয়াই তীর্থ মাহাত্ম্য তখন 
এত প্রবল ছিল, প্রাণের আবেগে ভক্তিভবে তথায় খাইলে ভগবদদরশশন 
হইত, ভগবান ভক্তকে দয় করিতেন্‌, তাহার মনফামন সিদ্ধির কোনও 
ব্যাঘাত ঘটিত ন।। এখন সে পরিশ্রম নাই, সে একান্তিকতাঃ সে 
ভক্তি প্রাণে জাগে না, কাজেই দেব দর্শনে যাইয়৷ পুইমাচা দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ।্। 
নিমাই গঙ্গার তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া! চলিলেন, শিঘাগণ 
প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিল । চন্দ্রশেখর নিমাইকে সঙ্গে করিয়! চলিলেন, 
পাঞিভ্ের দারুণ অভিমানে নিমাই পুর্বে একটু দাঁতিক শুইয়া 


২১৬৩ 


পড়িয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়া অবধি নিমাই নৃতন ভাবে গঠিত হইয়াছেন। প্রাণ তাহার 
ভক্তিভাবে গঠিত হইয়াছে । দেবতা-ব্রাঙ্গণ দেখিলেই তিনি ভক্তি ভাবে 
নত হইয়া পডেন। সে অহঙ্কার, সে মাৎ্সর্ধ্য, সে দাস্তিকতা, বালের 
সে চপলতা আর নাই, নিমাই এখন হ্িক পণ্ডিতের মত গান্তিষ্য লাভ 
করিয়াছেন। বৃক্ষ ফলবান হইলে যেমন স্বভাবতই নত হইয়া পড়ে, 
নিমাই ভক্তিধনে ধনবান হইয়া এখন সেইব্প নম্রতাই লাভ করিয়াছেন। 

মাতজঠর হইতে ধরাবক্ষে পতিত হইয়া! নিষাই কখনও পীড়িত হল 
নাই, অট্ট স্বাস্থ্য লইয়! অসীম তেজোগর্ধে শচীর পুত্র গ্রাম তোলপাড় 
করিতেন, একদিনের জন্থ কেহ তাহাকে অন্তস্থ হইতে দেখে নাই। 
আজ নিমাই ভীর্থ গমন মানসে ক্রমশ: পট হাটিয়া মানার গ্রামে জরে 
আক্রান্ত তইয়া পড়িলেন, এ জর সামান্য নং -বিষম জর ।” সঙ্গীগণ 
সকলেই ভীত হ্ইয়া পড়িল। চন্ত্রশেখর পুএরসম নিমাইকে বক্ষে 
তুলিয়া লইলেন। শিষ্যগণ প্রভূর সেবায় প্রাণপণ করিল, গ্রামবাধিগণ 
সমবেত হইয়া চিকিৎসার পবামর্শ প্রদান করিল। কিন্তু নিমাই 
নিজেব চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেই করিলেন, বিপ্র পদরজ আনিয়া 
ধাওয়াইতে বলিলেন। 

সেখানকার লোক বড়ই ব্রাঙ্গণের প্রতি অভক্ত ছিল, তাই ক্রাঙ্গণ 
মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য জগতের সর্বারাধ্য প্রধান পঞ্ডিত নিমাই্াদ 
এই খেল খেলিলেন । বিপ্র পাদোদক আনিয়া পান করাইয়। এবং পদরজ্জ 
সর্বান্গে মাথাইবামাঞ্জ নিমাইয়ের প্রবল জর একদিনেই সারিয়া গেল । : 
বিপ্র পাদোপমুক্কর বিষয় বিবৃত কন্িয়া এইজস্ত কবিও গাহিয়াছেন*. 


ণ ৯ 


হইলে অনাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য যার না পাঁন বিধি, 
সে রোগের মহৌষধি, কেবল ত্রাঙ্মণেরই পদরজ | 

ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী গ্রামবাসিগণ বিপ্র পাদোদকের ক্ষমত| দেখিয়া অবাক 
হুইয়া গেল, সেই হইতে তাহারা আবার ভূদেব্ব্রাহ্মণের অন্গুরক্ত ভক্ত 
হইয়! পড়িল। 
নিমাই আরোগ্যলাভ করিলে সকলেই আবার গয়াভিমুখে যাত্রা! 
. করিতে লাগিল। কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া সশিষ্য নিমাই 
'.ভকতপ্রধান গয়ান্থরের পবিত্র ক্ষেত্র গয়াধামে প্রবেশ করিলেন। গয়ার 
পরব স্বর্গাদূপি দৃপ্ত দেখিয়া! পণ্ডিত গ্রবর নিমাইফের হৃদয় ভক্তিরসে 
: আন্রহইল। যে নিমাই পাণ্ডিত্য প্রভাবে একপ্রকার নাস্তিক হইয়া! 
_ পড়িয়াছিলেন, আজ গয়ার মাহাত্ম্য উপলদ্ধি করিয়া সেই নিমাইয়ের 
--চঙ্ষু হইতে অজন্র প্রেমধারা পতিত হইয়া বক্ষস্থল প্রাবিত করিল । 
আহা1%এই সেই গয়াধাম, যেখানে ভক্তবীর গয়ান্থুর শ্রীভগবানের 
ূ সহিত ভক্তিযুদ্ধে বত হইয়া অসংখ্যবার ভগবানকে পরাজিত করিয়াছিল, 
এস্কক্রবৎসল ভগবান কিছুতেই এই মহাভক্তকে বশীভূত করিতে 
.. পারেন নাই। তারপর ভক্ত হৃদয়ের কি উদার, কি পবিত্র, কি. মহান 
রে পরপ্রেমে, হৃদয়ের কি গভীরতা, ভক্তচুড়ামণি বলিলেন-_ 
রি "ভক্তরংসল! তোমার সাধ্য নাই যে তুমি আমাকে অ টিতে পার, 
| তোমাকে কষ্ট ন! দিলে জীবের ভবের কষ্ট নষ্ট হয় না, তাই আজ 
| আমার এই ভক্তিযুদ্ধ। আমি নিজের জন্ত কোন বর. রার্থন না করি 
না, তবে 'জগদ্াসীর 'জন্থ বলিতেছি-_"আমি এইস্থানে আস্থার করি, 


| মি আমার মস্তকে এ মুক্তি মুলাধার পাদপল্স রক্ষা করি পতিত 
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১৪, যে কোন লোক স্ৃত ব্যক্তিব মুক্তি কামনাষ আমাব মস্তক 
ল্পত তোমাধ এ পাদপন্মে পিগুদান করিবে, সে সকল পাপ হইতে 
“বিমুক্ত হইয়! মুক্তিনাভ কবিবে, ভবেব সকল ভাবনা এডাইবে, তাহা 
স”ল তোমায় এই যুদ্ধ হইতে অব্যাইতি দিই, তোমাৰ পাদপন্ম মস্তকে 
বণ কবিধা ভোমাব বশ্যতা স্বীকাৰ কবি, নতুবা আমি তোমাকে 
*কছুতেই ছাডিব না ।” 
ভগবান দেবগণেব জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাঁছিলেন ; অন্কুব ভয় হইতে 
নাহাদিগকে নিভয় কবাই তাহাব ইচ্ছা, এইজন্য স্বীকৃত হইলেন, তক্ত- 
শাঁব গযান্তবকে বশাভূত কবিতে গিয়া প্রকাবান্তরে তিনি নিজেই মহ" 
ভক্তেব নিকট বশীভূত হুইয়। পডিলেন। মবি মবি ইহাই সেই পদ্িন্ত 
ম্মাবাধ্য ধাম, ভগবান নিজ প্রতিশ্রতি বক্ষাব জন্য এখানে সদা সর্ধদ। 
'ববাজমান। আহা! এমন স্থান কি আব আছে? নিষাই গক্কিপ্রেষে 
-গ গদ তইয়া বাকৃশক্তি শূন্য হইলেন, বিহ্বল নেত্রে চারিদিক 
দর্শন কবিলেন। তারপব ন্তনধী, অক্ষয় বট সম্নিধানে গমন করি! 
ভাহাব ভ্রেতাযুগেব কথা মনে হইল, শ্রীবাম গৃহিণী সীতাদেবী একদিন 
জনকপ্রতিম শ্বশ্নীদেবেব পিগদান কবিতে গিয়া! ইভাদিগকে অভিশাপ 
€ বব প্রদান কবিয়াছিলেন, ইহা সেই শাপগ্রন্তা অন্তনলিলা ফ্তমী, 
আব ইহাই সেই অমব-বব-প্রাপ্ত অক্ষয় বট, নিমাই যুক্তকবে ভর্ভিভরে 
সকলকে প্রণাম করিলেন । ্ 
তারপৰ পিতৃপিতামের শ্রাদ্ধ কাধ্য সম্পন্ন কারবার মানসে বর্ম কুণ্ডও 
ফক্টুনদীতে নান করত পবিত্র হৃদয়ে ভক্ত-চুডামণি নিমাইচাদ গন্পারের 
বস্তুকে শ্্রীতগবানের পাদপদ্ম ঘশনে গয়ন করিলেন । বছ্্মুগ খরিষব। 


এট 


- তপস্থায় দেহপাত করিলেও যে আরাধ্য পদ দর্শন করা যায় না; ভক্তবীর 
 গয়াস্থর উদার হ্বদয়ে অনায়াসে সকলের জন্য সেই পদ দর্শন এত সহজ' 
সাধ্য করিয়া দিয়াছেন__ধন্ত বীরবর গয়াক্র ! “ক্রোশম্কং গয়াসুরঃ” 
একক্রোশ পরিমিত অস্থরের সেই পবিত্র দেহ বিস্ত-ত--ভগবান তাহার! 
 মস্তকে শ্রীপদযুগল রক্ষা করিয়! জগগ্বাসীকে অভয় দিয়া ভাকিতেছেন__ 
. আয় আয় তোরা, পাপী তাপী জীব ! আয়, আজ আমার মহাভক্ত গয্লান্থুর 
- তোদের উদ্ধারের জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণ করিয়াছে, তোরা ইহাতে 
॥ পিওদান করির়। সকলকে উদ্ধার. কর, আঁজ আমি তোদের জন্য মুক্তি 
_বিলাইতে এখানে মুক্তহস্ত হইয়াছি। নিমাই পণ্ডিত মেখানেও ভক্তিভর। 
ধরাঁধরা গলার আওয়াজে নয়নের জলে ভাসিতে ভামিতে মন্ত্র পাঠ করিয়া, 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং স্ত্ীপুরুষ যাহার নাম মনে পড়িল-বিষুঃ 
পাদপন্সে পিগুদান করির। তাহাদের সকলের উদ্ধার সাধন করিলেন। 
এইখানেই বুঝিতে হইবে-হিন্দুর মত উদ্দার প্রাণ জাতি জগতে আব' 
কোথাও নাই। ইহারা যে কেবল নিজের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, 
কিছু করে না'বা বলে না, তাহা তাহাদের এই শ্রান্ধ-মন্ত্রের মহিমা- 
মাহাত্ত্ে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শ্রাদ্ধতত্ব, তাহাদের তর্পণ 
প্রতৃতি কেবল নিজের হিভার্থে নয়__-জগতের হিতার্থে অনুষিত হইয়া 
. খাকে? খাহারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মন্তপাঠ করিবেন__তাহারাই একবাক্যে 
রঃ ইহার সত্যিতী বুঝিয়া হিন্দু জাঁতির মহত্ব উপলদ্ধি করিতে পারিবেন 
নিমাই পিগুদান কার্ধ্য সমাধা করিয়া সেই অনন্ত কোটা ব্রন্ধা্ডের 
(কর্তা, বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের পাদপন্ের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া 
রহিলেন_নয়ন হইতে টিনা: ০০৫ হার বন্থল, | 


নঢদর লিসাই । 


উত্তবীয় প্রভৃতি আর্দ্র হইয়া গেল। নিমাইয়ের মুখে কথা নাই-নডল 
চডন একেবারে বহিত হইয়! গিয়াছে, ডাকিলে আব সাডা পাওয়া যায় 
না। তাহাব মেসো চন্দ্রশেখর ও শিষ্যগণ দেখিয়া অবাক হইয়াভেন-_- 
নিমাই পণ্ডিতেব তৎকালীন সেই অপবপ কপ যে দেখিয়াছে-_সেই 
বৃঝিয়াছে, নিমাউ শুধু পণ্ডিত নহেন--ভক্তচুডামণি, সকল মানুষ অপেক্ষা 
অমান্তষিক কোনও শক্তি নিশ্চয়ই ইহাতে বর্তমান আছে। নতুবা 
গযাধামে ত কতশত লোক গমনাগমন কবে কিন্ত এমন বিষম ভাববিভোব 
কে কবে হইযা থাকে? নিষাইয়েব শ্রীঅঙ্গ একটু একটু কাপিতেছে, 
অধবোষ্ঠ মৃছু মুছু নডিতেড়ে, সেই গৌবাঙ্গ স্ন্দব কপ দেখিষা সকলে 
একদৃষ্টে তাহাব পানে চাহিষা! আছে । দর্শকগণ মনে কবিতেছে--তাহাব 
0ন পুখিবী ছাঁডা অন্ত কোন অপার্থিব বাজ্যের একটী মান্নষ দেখিতেছে। 

এই দর্শকগণের মধ্যে বৈষ্ণব প্রধান ঈশ্ববপুবীও ছিলেন। তিনি 
নবদীপ হইতে বিদায় লইষ নানাদেশ পধ্যটন করত ঠিক এই 
সময়ে গষাঁধামে আসিযা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে 
পূর্বব হইতেই বুঝিয়াছিলেন--নিমাঁই কে, প্রেমরস বনিক ঈশ্বরপুরী 
বুবিয়াছিলেন--নিমাই পূর্ণবরহ্ম সনাতন। নিমাই ভাবাবেশে শক্তিয়া 
যান--কাহাবও ধরিতে সাহস হয় না--সে শ্রী স্পর্শ কবিতে কে 
অগ্রসব হয় ন1 দেখিয়া ঈশ্ববপুবী সেই প্রেমে আলু থালু--আরেশে 
এলাইত দেহ আপন বক্ষে ধারণ কবিয়া বলিলেন--"এতদিনে আমা 
'গয়া আগমন সার্থক হইল--আমি প্রভুর কৃপালাভ করিলাম 1” 

পুরীর পবিত্র অঙ্গম্পর্শে নিমাই একটু প্রকুতিস্থ হইয়! বলিলেন” 
'প্রভু! আমি ভাবের ঘোরে দিশাহারা হইম্ব] পভিয়াছি, তুমি আমাকে 


৯০৯ , 


তা 5১ 
৪51547 
শত তা রি 
রা ন্‌ 
ছা ২+515 নি 


উদ্ধার কর-_-স্থপথ দেখাইয়া দাও।” বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলেন! 
ঈশ্বরপুরী শশব্যন্তে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন--“পণ্ডিত ! তোমাৰ 
সেই প্রথম দর্শন হইতেই আমি মোহিত হইয়াছি, তবে আর এত্ত 
অন্থনয় বিন কেন?” 

এদিকে চন্্রশেখব প্রতি ভক্তগণ বাসা ঠিক করিয়াছিলেন 
নিমাই ঈশ্বপুবীকে নিমন্ত্রণ করিয়। বাসায় ফিরিলেন। নিমাই স্বহস্তে 
বন্ধন কবিয়। তাহাকে খাওয়াইলেন--+তাহাঁর সেবা কবিলেন। কিছু- 
দিন একত্র অবস্থান করিবার পর ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র 
গ্রদানের উদ্যেগ করিয়া বলিলেন--“পণ্ডিত ! আজ তোমাকে দীক্ষিত 
করিব 1৮ নিমাই বলিলেন--“আমি আজীবন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত--পিতার 
নিকট বাঁধামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি ।” ঈশ্বরপুরী বলিলেন--“শক্তিমন্্রে 
দীক্ষিত না হইলে--জীব এত শক্তি লাভ করিতেই পারে না; ষোল 
বৎসরের বালক যে দ্রিশ্বিজয় করিতে পারে--মহাশক্তির শক্তি ভিন্ন কি 
তাহা সম্ভব ?” ষাহা হউক, আজ আমি তোমাকে “রাধাকষ্ট” যুগল মন্ত্র 
দীক্ষাদান করিয়া ধন্য হইব। মনে মনে বলিলেন--“তোমার আবার 
মন্ত্রধহণ কি প্রভু! তবে আমার মত অভক্তকে চরিতার্থ করিবার জন্যই 
তোমার এই লীলাখেলা!” নেইদিন শুভক্ষণে তিনি নিমাইয়ের 
কণে “রাধাক্ট” মন্ত্র প্রধান করিলেন। কয়েকদিন উভয়ে পরমানন্দে 
শ্রীকঞ্চের প্রেম-স্্রধাপাঁন করিয়1 ঈশ্বরপুরী বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

নিমাই হিন্দু ধর্মের যাবতীয় আচার-ব্যবহার তম্ম তন্ন করিয়া 
মানিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্ধে যদিও বালক স্বভাবরশতঃ সমযে 
সময়ে জননীকে বিরক্ত করিতে গিয়া ভ্রষ্টাচার করিতেন কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের 
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নঢডদর নিমাই । 


পর তিনি একেবারে আচার-বিচার সম্পন্ন এবং মহাভক্তিপরায়ণ 
হইয়! উঠিলেন। প্রতিদিন গুরুদত্ব মন্ত্রজপ করিয়া সমাধীস্থ হইতে 
লাগিলেন, প্রাণ ভক্তিরমে ভোরপুর হইয়া উঠিল--বাহিক চাঞ্চল্য- 
চাপল্য তিরোহিত হইল। গুরুমন্ত্র যে মানব জীবনে অবশ্য গ্রহণীয় 
এবং তাহার জপে যে মানুষ অসীম শক্তিমস্ত হইতে পারে, ইহ! 
দেখাইবার জন্ত তিনি নিত্য নিয়মিত জপ করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে 
লাগিলেন । 

ক্রমশঃ নিমাই রাধাকষ্জ প্রেমে উন্মত্ত প্রাণ হইয়! কখন কারা, কখন 
হাসি, কথন প্রলাপ বকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। আহার নিপ্র।' 
তাহার এক প্রকার রহিত হ্ইয়। গেল। তাঁহার বদনে একপ্রকার করুণ 
দয়াদ্র ভাব-_-নয়নে অবিশ্রান্ত প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি 
সঙ্গীগণকে কীদিয়া কাদিয়া বলিতে লাগিলেন--“ভাই ! তোমরা বাড়ী 
যাও, আমার জননী ও পত্বীকে বুঝাইয়া বলিও--তোমাদের নিমাই 
“রাধাকষ্চের” দর্শনে বৃন্নাবনে গিয়াছে । এই বলিয়া তিনি তাহাদের 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক এক দিন পলাইয়া যাইতে লাগিলেন । 

মেসো চন্ত্রশেখর দেখিলেন--নিমাইয়ের ধাতু অনুসারে ঈশ্বরপূরী 
ঠিক মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তাই নিমাই ভগবৎ প্রেমে এতদূর 
অধীর হইয়! পড়িয়াছে.। একে মহাপণ্ডিত, তাহার উপর মন্ত্র গ্রহণের 
অসীম শক্তি লাভ করিয়া নিমাই মহা ভক্তিতে উন্মত হইয়া পড়িয়া” 
তাহার মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে । যাহ! হউক, আর এখানে থাকিস! 
কাজ নাই-_কি জানি, অজানা-অচেনা দেশে কোথায় পলাইয়া যাইবে; 
এক্ষণে দেশে যাওয়াই উচিত, গয়ার কার্যত শেষ হুইম্বাছে? 
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নত্দেরানিমাহ । 


চন্ত্রশেখর একজন বিচক্ষণ লোক । নিমাইকে নানা প্রকার উপদেশ 
এবং অশেষবিধ সাল্না প্রদান করিয়। তাহার শ্রীবৃন্দাবন গমনের 
_ গতিরোধ করিলেন । তিনি স্বদেশে আসিতে আর দ্বিধাবোধ করিলেন 
না। এক দিন পৌষ মাসের দারুণ শীত মাথায় করিয়া ভীষণ হিমানীতে 
কাপিতে কাপিতে নদীয়ার নিষ্ষলঙ্ক চন্ত্র নিমাই পণ্ডিত স্বদেশে ফিরিয়া 
আসিলেন। 
; নিমাই নবদ্বীপের প্রাণ ক্বরূপ--এতদিন তাহার অদর্শনে শুধু তাহার 
জননী পত্বী বা আত্মীয় শ্বজন নয়, গ্রামবাঁপী সকলেই ঘ্িযমান হইয়া 
অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। আজ নিমাই চন্দ্রের উদয়ে তাহারা হাপ 
ছাড়িয়া বাচিল--অদ্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া অসহা আদর্শন 
যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। বৎসহারা গাভীর মত শচীদেবী 
প্রিষ্ পুত্রের! আগমন সংসাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আপিলেন-।... নিমাই 
জননীর পদ্দে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পতি-বিরহ-বিধুরা 
বিষ্প্রিয়। গবাক্ষ পার্খ হইতে আরাধ্য মৃত্তি দেখিয়া আনন্দে ভামিতে 
| লাগিলেন | শ্বশুর সনাতন. পণ্ডিত ও. শ্ব্রকমলাদ্বেবী জামাতার 
| আগমন সংবাদ শুনিয়] হ্ষযুক্ত হইলেন | সমস্ত নদীয়া ধাম 'নিমাইরের 
আগমনে আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল । 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 


ভাবাবেশ। 


গয়াধাম হইতে ফিরিরা আসিয়! নিমাই একরূপ হইয়া গেলেন। 
অনবরতই কাহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল। পাণ্ডিতোর অভিমান, 
জ্ঞানের গরিমা সমস্ত বিসর্জন দিয়া নিমাই পণ্ডিত তৃণাদপি স্থুনীচ হয় 
কেবল ভা কষ্ট, হা বনমালী, বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে 
ভাবাবেশে মুচ্ছ? হইতে লাগিল। শচীদেবী পুত্রের অবসথ! হি: 
প্রমাদ গণিলেন । 

প্রগাঢ পণ্ডিত পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়া কোথায় সংসারী: 


করিবেন, ধনে পুত্রে লক্্ীলাভ করিয়া কোথায় তাহার সংসার উজ্জল. 
হইবে, না একেবারে উদাস, নিমাই গয়া হইতে আসিয়া একেবারে .. 


রী 


পাগল হইয়া! গেল ! এমন স্পা, কোমলাঙ্গী বধৃমাতাকে দেখিয়াও, 


তাহার মনপ্রাণ আকুষ্ট হয় নাঁ-_তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কয় 
না, শচীদেবী পুত্রের জন্ঠ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কেমন "করি ও 
সে আবার পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবে-_-দোঁণার াদ নিমাই প্র এ 
কেমন করিয়া বধৃমাতার সহিত মিলিত হইয়া আদর্শ সংসার স্থাপন. 
কবিবে--শচীদেবী বয়স্থা রম্ণীগণের সহিত সেই বিষয়ের, গ্রামর্শ .. 
করিতে লাগিলেন। নিমাই ব্যাধি্রস্ত হইয়াছে, | কোন, হগহ, বিষণ 2৭ 
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নদের নিমাই 


নানাবিধ মানসিক করিতে বলিল। সনাতন পঞ্ডিতের পত্বী কমলাদেরী 
কম্তঠার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্ত জামাতাঁর মঙ্গলোদ্দেশ্তে নানাপ্রকার 
শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু নিমাইয়ের সে ভাব দিন দিন 
বাড়িশ বই কমিল না।” 

নিমাই সময়ে খান না, ছাত্রদের পাঠ দেন না; আহারাদির পরু 
রাত্রে শয়ন করিতে গেলে, বিষুগপ্রয়া পদে ধরিয়! রোদন করিলে; 
নিমাই অতিরিক্ত রোদন করিতে থাকেন। শেষে শাশুড়ীকে ভাকিয়া 
আনিয়া তবে তাহার রোদন থামাইতে হয়। নিমাই শয়ন করিয়! 
: চম্কিয়া উঠেন-স্বপ্পে কি দেখিয়া “কই কৃষ্ট, কোথা কৃষ্ট” বলিয়। 
: চীৎকার করিয়া উঠেন। এ ধে বড় বিষম ভাব--জননী, পত্বী এরূপ 
ভাব দেখিয়। কেমন করিয়। নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? 

ক্রমে ক্রমে পঞ্ডিতের এই ভাবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। স্থবৃহৎ 
নদীয়া জেলার চারিদিক হইতে লোক নিমীইকে দেখিতে আসিল। 
 নিষাই শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন--ইহা। সকলেই জানিত, জগন্নাথ 
তাঁহাকে উপনয়নে গায়ত্রী দীক্ষার সময় প্রাধামন্ত্র প্রদান করিয়।- 
, ছিলেন। পিতার প্রমুখাৎ তাহার কর্ণকুৃহরে এই অমোঘ শক্তি সন্ত 
প্রবেশ করিয়। জাগতিক সকল বিষয়ে তাহাকে উন্নত এবং পাণ্ডিতো] 
. জগতের শীর্বস্থানীয় করিয়াছিল । এখন সকলে শুনিল-_গয়াধাম হইতে 
- তিনি পুনরায় ইঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একেবারে 
ভারাবেশে অধীর হইয়াছেন । সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বিরহে হাহাকার 
 করেম, কখন জ্ঞান হারা হুইয়া মৃচ্ছিত হইয়া! পড়েন--তীহার তন্ময়ত 
. দেখিয়া নবদ্বীপের বৈষ্কবমণ্ুলী বড়ই প্রীত হুইলেন। তাহাকে 
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নদের লিমাউ । 


অভিনন্দিত করিবার জন্য, তাহার শ্রীমুখে ভগবদৃকথা শুনিবার জন্য 
তাহাবা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পূর্ববেই বলিয়াছি--তখন 
শাক্তগণ নবন্বীপে বড়ই প্রবল ছিলেন__বৈষ্ণবগণ তীহাদের সহিত 
সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, কারণ শাক্তদের মধ্যে সকলেই মহা! 
পণ্তিত-যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা কাহার সাধ্য ছিল না! নিমাইকে 
সকলেই এ দলভুক্ত মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহাকে পরম বৈষ্ণব 
রুষ্টপ্রেমে মাতুকারাঅনবরত ভাবাবেশ হইতেছে, শুনিয়া তাহাদের 
আর আনন্দের সীমা রহিল ন।। নিমাইয়ের ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত 
পণ্ডিত যখন তাঠাদের দলভুক্ত, তখন আর ভাবনা কিসের? এইবার 
আমাদের.বিদ্বেষী ম5।শয়দ্িগকে একবার দেখিম। লইব বলিয়] উগ্রস্বভাব 
বৈষ্ণবগণ মাথা নাড়া! দিয়। উঠিলেন। শাক্তগণ নিমাইয়ের নির্জন 
প্রি়তা, আকুল ক্রন্দন, নিরহস্কার স্বভাব, চিত্ত দৌর্ধবল্যের লক্ষণ মনে 
করিয়। বলিলেন-__নিমাই পণ্ডিত অভিরিক্ত অধ্যয়নে উন্মাদ হইয়া 
পড়িয়াছেন। 

বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাহার যাবতীয় সাত্বিক ভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত 
করিয়া তাহাকে একজন পরম ভক্ত, ভগবানের একনিষ্ঠ সাধক বলিস! 
স্ততিগান করিবার জন্য এক সভার আহ্বান করিলেন । নিমাই প্রতিদিন? 
শ্রীবাসের ভবনে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করেন--আঁরও বনৃভক্ক- 
প্রাতঃকাঁলে তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আগমন কবেন। শ্রীবাস নিমাইয়ের' 
পিতৃবন্ধু একথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । অহৈতাচার্থয, শ্রীরাপ প্রভৃতি 
বৈষবগণ অন্তরের মহা প্রেরণায় বুঝিয়। ছিলেন--ভগবান সত্তবরই জীবের 
ছুখ দূর ক্ষরিতে, মহাপ্রেমে ধরা ভাসাইতে অবতার গ্রহ্প কদ্ধিরেন। 


ওল 


এক্ষণে নিমাইয়ের . এইবপ পরিবর্তন--হ্ঠাৎ এইরূপ. অমান্গষিক 
'প্রেমোক্সাদ ভাব দেখিয়! শ্রীবাস ভাবিলেন--তবে কি. বন্ুপুত্র নিমাইই 
আমাদের উদ্ধার কর্তীাবূপে আবিভূতি হইয়াছেন? শ্রীবাস সমস্ত 
রজনী এই চিন্তা করিয়া তাহার দর্শনাশায় বহিপ্রাঙ্গণে প্রাতঃকালেই 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন--সকলে প্রস্পচয়ন করিতেছেন, নিমাইও 
আসিয়াছেন-_ফুল তুলিতেছেন। সেই মধুর হাস্য বিজড়িত প্রেমময় 
মুর্তি দেখিয়া শ্রীবাস আর তাহাকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে 
গে ন1।. তার পর অপর সকলের মুখে তাহার গ্ণগ্রাম, অহরহঃ 

হাওর, ভাবাবেশের কথা শুনিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন-- 
নই সামান্য মান্য নহে। এই অল্প বয়সে এরপ প্রেমভক্তির উদয় 
দ্ব-স্বভাব মহাপুরুষ ভিন্ন কাহার সম্ভবে না। 
- একদিন শু্লাঙ্বর ব্রদ্মচারীর গৃহে তীহার সহিত মিলিত হইবার জন্ঠ 
সকলের ইচ্ছা হইল । বৈষ্ণবণ নিমাইকে আমস্ত্রিত করিয়া! তথায় যাই- 
বার জন্ত অনুরোধ করিলেন। নিমাই এখন বেশী লোক সঙ্গ ভাল ন। 
ৃ রাসিলেও ভক্তগণের আহ্বান অবহেল! করিতে পারিলেন না। 

পরদিন প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি পুণ্পচয়ন করিয়া! নিমাই পণ্ডিত 
জুন তীরে শুরাম্বরের গৃহে গমন করিলেন | সেখানে সদাঁশিব। মুরারি, 
শগদাধর। শ্রীবাস, অদ্দৈত প্রভৃতি বছু.ভক্ত নিমাই পণ্ডিতের প্রতি সন্মান: 
প্রদর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছেন। 

বেল! এক প্রহরের পর সেই পরম শাস্ত সুধীর পুরুষ নিমাই পি ঙ্ভ 
ভগবন্তাবে গ্রদ গদ্ হইয়া! আসিতেছেন। তিনি প্ররুতিস্থ নাই, যেন কাহার 
ভাবে বিভোর, তাই আসিতে আসিতে এক একবার দ্ড়াইতেছেন, কি.. 
| টা | ৪ 


মন্দের নিমাই %. 


ভাবিতেছেন, আবার আসিতেছেন, ঠিক যেন দিকভ্রান্ত হইয়াছেন; বনু 
সন্তর্পণে নিমাই শুক্লান্বরের গৃহে আসিয়া দাওয়ায় বসিলেন ৷ ভক্তগণ সেই. 
আত্মভোলা, প্রেমোন্মাদ পুরুষটাকে ঘেরিয়া বসিল। সকলের মুখে হরেকৃষ্ট, 
রাধাকুষ্ট বুলি শুনিয়া! পণ্ডিতের-যেটুকু জ্ঞান ছিল, থে বাহজ্ঞানটুকু লইয় 
তিনি এত দূর আপিয়াছিলেন--তাহাও তিরোহিত হইল। তিনি 
“হ] কষ্ট” হা কৃষ্ট বলিয়া ভূতলে মুচ্ছিত হইয়! পড়িয়া গেলেন। মৃচ্ছিত 
ইহবার সময় দাওয়ার একটা খু'টা অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্ত খু'টা সে. 
দীর্ঘাকার পুরুষের ভার সহ করিতে না পারিয়। ভার্গিয়া পড়িল। : 

পণ্ডিতের ভাবাবেশে পতন ও মুচ্ছা দেখিয়া সকলে শশব্যন্তে, হায়, 
হায় করিল উঠিল-_মুরারি তাহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া 
ফেলিলেন। মুচ্ছা এত গাঢ় যে জীবনের কোন চিহ্ন নাই--চোখের 
পলক পড়িতেছে না, মুখে ফেন নির্গত হইতেছে-_শ্বাস' প্রশ্বাস একেবারে: 
বন্ধ দেখিয়া সকলে ভয়ে জড়সড় হইল .এবং চক্ষে মুখে শীতল জল. 
প্রদান করিয়া ব্জন করিতে লাগিল, অহরহঃ হরিধ্বনি কষ্টনাম শুনাইতে.. 
লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই সামান্ত চৈতন্য প্রাপ্ত হয়! "আমার 
কষ্ট কই” হরি কই” ,বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, সোণার গৌরাঙ্গ খুলি 
ধূমরিত হইল । ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্ত হয় আবার “হাক প্রেমময়” বলিয়, 
ুষ্ছিত হইন্জা পড়েন। নিমাইয়ের নে মগ আবেশ: ভাব ৬৮ 
ভক্তগণ যুগ্ধ হইয়া গেলেন। । 

এইবূপে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইল তথাপি কাহারও ঠা নাই - 
আহারাদি হয় নাই, কাহার ন্দানাহ্থিক পথ্যস্ত বাকি রহিয়াছে, তথ পি. 
শিমায়ের ভাবে, তাহার টির কারার তাহারা; হাক 
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অত্দেক লিক্সাই । 


৮০৬ মজিয়া গিয়াছেন, দৈনিক কর্তব্যাকর্তব্য ভুপিয়া কেবল কৃষ্টরগ্রেমে 
বিভোর হইয়া! আনন্দাঞ্র বিনঙ্জন কবিতেছেন । নিমাই পণ্ডিত মুবারিকে 
ধবিয়। নৃত্য করিতেছেন আব বলিভেছেন--ভাই, ভোমরা সকলে 
কর্ন কর, সুখকীন্তন (প্রমভক্তি লাভেব একমাত্র উপান। অযুতময় রুষ্ট 
-নামু ভজিতে হইলে কীত্তনই পরম সহায়। তখন তুক্তগণ নিমাইকে 
লইয়া সংকীপ্তন আর্ত কিলেন । খখন ভক্তগণ সকলে উন্মাদ, তখন 
নিমায়ের পরম বন্ধ গদাধর প্রেমে মাতোষাধা হউয়। নিমায়ের পদতলে 
গড়াইয়া পাঁড়লেন। নিমাই গদাধবকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন_-“তোর 
জীবন ধন্য ইইযাছে, বাল্যকাল হইতে কুষ্টপ্রেমে মজিয। ভু 'প্রভৃকে 
বাধিয়াছিস্‌ গর । প্রেম দে, আমি প্রেমেব ভিখাবী 1” আজ নিমায়ের 
এই অকিঞ্চন-মধুব-ভাব দেখিয়া তাহ।কে প্রেমাবতার বলিষা স্বীকার 
করিতে কাহার দ্বিধা রহিল ন|। 

প্রায় সন্ধ্যার সময় সংকীর্তন সার্ধ করিয়! ভক্তগণ বাড়ী গমন করিলেন, 
নিমাইও টলিতে টলিতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন । সমস্ত দিন আহার 
হয় নাই_-ধূলি ধূসরিত শ্রীমঙ্গে অনর্গল ঘাম ঝরিয়া কর্দমাক্ত ভইয়াছে। 
একমাস্ত্ পুত্র আহার করে নাই, জননী কেমন করিয়া অন্নগ্রাস মূখে 
তুলবেন, আর বিষুপ্রিয়া বাপিকা হইলেও হিন্দুর ধশ্মান্ুসারে স্বামীর 
'আগ্র কেমুন করিয়া ভোজন করিবেন? তাহার ক্ষুধার ঘত কষ্ট ন! 
হউক, পতির অদশন বড়ই প্রাণান্তিক হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার 
প্রান্কালে ঘখন নিষাই বিভোর প্রাণে, আলু থালু বেশে গৃহপ্রাঙ্ছনে গিয়া 
দাডাইলেন। তখন বিষ্ুুপ্রিয়। হাগ ছাড়িয়। বাচিলেন, পতি দর্শনে ভাহার 
সকল কষ্ট নষ্ট হইয়। অন্তরে আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল । তিলি 
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নদের লিসাই । 


এশব্যস্তে .পদপ্রক্ষালণের জন্ত বারী পুর্ণ জল, গাম্ছা আনিয়া দিলেন । 
শচী দৌড়িয়া শ্রাঙ্গণে আসিয়া পুত্রের কোমল অঙ্গ মার্জন। করিয়। শ্নান 
কবাইয়া, আহার দিয়া বলিলেন, “হা নিমাহ ! এই করে কি শবীরটাকে 
মস্টা করিবি বাব! | দেখ দেখি, সমস্ত দিন খাওয়া না ভওয়ায় কত কষ্ট 
হলো।” নিমাই ভোজন করিতে কবিতে বলিলেন- “মা! কষ্ট নাম 
কৰিলে শরীর নষ্ট হয ন।, আব ন থাইয়াও সৃষ্ট পুষ্ট হয়।” 

ভক্তগণ বাহিরে অপেক্ষা কবিতেছিলেন, নিমাই গৃহপ্রবেশ করিলে 
এুবারি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে 
কবিতে ভাবিতে লাগিলেন--জগন্নাথের পুভ্র নিমাই কি শক্তি পাইয়। 
এপ ভাবগ্রস্ত হইল, এ ত সামান্য অনৃষ্টের ফল নহে? যে সেমানুষের 
ভাগ্যে ইহা ঘটে না, তবে কি নিমাইফপে ভগবান ধর! পবিত্র কবিতে, 
বৈষ্ণব ধশ্মেব উদ্দীপনা করিতে, শাঁজ্জ-বৈষ্ণবে সন্ভাব সংস্থাপন করিতে, 
নবনের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে নবনীপে আগমন 
করিযাছেন? প্রভূ! এস, তোমার ভক্তগণ আর কতকাল দিশাহার! 
হইয়া বেড়াইবে ? 

শচীনন্দন নিমায়ের নাম একদিন পণ্ডিত বলিয়া যেমন জগদ্থিধ্যাত 
হইয়াছিল; সকলেই যেমন অদ্ধিতীয় পণ্ডিত আখ্যায় তাহাকে আখ্যায়িত 
কবিত। আজ আবার সেইরূপ অদ্বিতীয় ভক্ত বলিয়া, অবতার কল্প মহাপুরুষ 
বলিয়া চারিদিকে তাহার নাম পরিকীপ্তিত করিতে লাগিল। নিমাই 
যেমনি পণ্ডিত, তেমনি ভক্ত, বুঝি এমন প্রেমোন্মাদ ভক্ত আর কোথাও 
জন্মে পাই! নিমাই কি এক আকষণনী পক্তি বলে, কি এক সন্মোহজ 
মন্ত্রবলে সকলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে 'াগিলেন । নানা স্থান 


এটিকে 


লঢদব্সর নিমাই | 


হইতে ভক্তগণ দিন দিন তাহার দশনে ধন্য হইতে আগমন করিতে 
লাগিল। ছাত্রদের ত কথাই নাই, নিমাইয়ের টোলে পড়িতে হয় না, 
তিনি একবার মাত্র কটাক্ষ করিলে মুর্খ ছাত্রও পণ্ডিত হয়, শুনিয়। নানা 
দেশ হইতে তাহার! তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। 


৯৬ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


একীকরণ চেষ্টা। 


নিমাই প্রত্যন প্রাতঃকাণে পুশ্পচরন, আ্ানাদি করিয়। টোলে কিয়ৎ- 
ক্ষণ ছাত্রদিগকে অধ্য।পন। ক্রাইতেন কিন্তু তাহাতে পূর্বের স্তায় লিপ্ধ 
থাঁবতে পাবিত্েন না। ষেন এত লোক সংসর্গ তাহাব আর ভাল লাগিত্ঠ 
ন।। গয়। হইতে আসিয়। নিমাই বড নির্জনশ্রিয় হইয়াছেন, একাক্ষী 
এক স্থানে বসিয়। থাকিতেন, গৃহে অর্গল দিয়া যোগ সাধনা-করিতেন। 
তিনি কৃষ্ণ প্রেমে আস্বাদ পাইযা পাগল হইয়াছেন, অফুরস্ত আম 
উপভোগ করিতেছেন। এই আনন্দ সাধাবণে বিলাইতে হইবে, আচগ্ডালে 
প্রেম বিতবণ কবিতে হইবে, শাক্ত-বৈষ্ণব এক কবিক্ব] দেশের উদ্ধার 
সাধন কবিতে হইবে 1--এখন ইহাই তাহাব একান্তিক ইচ্ছা! । 

মান্গষ থে ভাবেই সাধনা করুক, নদী যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক, 
পরিশেষে সাগৰে আত্মসম্পণিই তাহাব উদ্দেখ্ঠ । সাধন-ভজন সমস্তই এক, 
সকল সাধকই সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই সাধনা 
কবে, শবে তাহাদেব মধ্যে এত ভেদ জ্ঞান কেন? শাক, বৈষ্ণব, শৈষ 
প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ কেন, আর এই সকল লইয়া তাহাদেব মধ্যে এত 
ছন্দ উপস্থিত হয়, পরস্পর মিলন সংঘটন হয় নাই বা কেন? এই বিরোধ 
ভাব ঘুচাইয়া সকলকে এক প্রেম-স্থত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই এখন 
নিমাইয়েব ইচ্ছা হইয়াছে । কে বলে শাক্ত-বৈধব ছুই স্বতঙ্র সম্প্রদায় । 


৮ ১৬৩ 


নতেদের নিমাই ॥ 


শক্ষিও যে, বিষ্ুও নে, প্রক্কৃতি পুরুষ লইয়াইত জীব, প্রত্যেক জীবেইত 
_পুরুষ-প্রকৃতি_্ত্রীপুরুষ সংযোগ রহিয়াছে, তবে এ পার্থক্য কেন? 
শক্তিহীন পুরুষ শবপ্রায় ! শক্তি না খাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, 
আর বিষুট না থাকিলে এ শক্তির উত্পন্তিও অসম্ভব ! এইজন্য বিষুর 
.উপামনা ও শৃক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে । একা পুরুষের বা একা শক্তির 
কোন ক্ষমতা! নাই, কেবল মাত স্ত্রীর রজঃ জীবোৎ্পত্তির কারণ নহে, 
তাহাতে পুরুষ শুক্রের সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্াক, কেবল রজঃ বা কেবল 
শুক্র দবীবোৎপাদক নহে। এই হেতু প্রত্যেক জীবে স্্ীত্ব-পুংত্ব বর্তমান 
থাকায় অভেদ ভাব, দেখিতে গেলে পিতা ও মাতা এক; তবে 
-ভাহাদের সাধনায় এত ব্যভিচার, এত ঘেষাঁদ্বেধী কেন? আমাকে 
এই সমস্ত বিদ্বেষ ভাব ভঞ্গন করিতে হইবে, ধরায় প্রেমের বন্যা 
: বহাইয়া মান্ষকে প্রেম-ভক্কি-তত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে জীব 
পরস্পর. ভালবাসায় মাথামাথি হইয়া এক হইয়া যায়, বিশ্বজনীন প্রেম 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ ভগবানের প্রেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া 
আপন জীবনের আজ্জি পেশ করিতে পারে। জগতে এই মহা শিক্ষার 
"প্রচার করাই আমার জীবনের উদ্দেস্ত। | 

| ০ - সকলকে এক শ্থত্রে গ্রথিত করিতে হইলে শক্তি সাধনার আবশ্তক ৷ 
- নিমাই নিজ্জনে কুলকুগুলিণীর উদ্বোধন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেন। 
- শ্রাণায়াম দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করিয়। ব্রহ্গরন্ধে প্রেমময়-প্রেমময়ীর প্রেম 
সম্মিলন উদ প্রেমধাপান করিয়া অমান্গুষিক বলে বলীয়ান হইলেন। 
1... সামান্য শিক্ষিত লোকে অন্ত্শান্ত্রীকে বেদবহিভূত আধুনিক বলিয়া 
শ 'মনে করে, কিন্তু অদ্বিতীয় পণ্ডিত বেদজ্জ নিমাইয়ের নিকট ত তশাজ, 
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নতদর লিক্সাউ,। 


সেবপভাবে অনাদৃত হইতে পাবে না? তিনিবিশেষরূপ অবগত আছেন 
বেদের মন্ত্র বিভাগই তন্ত্র, ইহাব সাধনাতেই জীব শিব হয়, ভক্তিমুক্তি 
ববতণ গত করিতে পারে। 

১ক্তি ছোট, প্রেম বড। ভক্তির বাজজ্জ ছাডিয়। বিলি 
প্রমেব বাহ্গত্বে পৌছিয়াছেন, প্রেমে গভীবতায় ধিনি ডুূবিয়া 
পভিয়াছেন-তাহাথ নিকট কোন উপাসনা পদ্ধতিই উপেক্ষিত হইতে 
পারে না। তিনি জানেন,পথ ভিন্ন কিন্তু গন্তব্যস্থান এক, নশ্মিলন- 
ক্ষেত্র অভিন্ন । যাহাব! প্রেমের দরবাবে পৌছায় নাই, তাহাদের নিষ্ষট 
শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভেদ ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে । নিমাই সর্বধন্ম সমন্বয় 
কবিবাব জন্বা, ভেদভাব রহিত করিয়া সকলকে সম-স্যত্রে-গাঞিবার 
জন্য এইবার উঠিয়া পাভয়া লাগিলেন। হিন্দু মূললমানে বহুদিন পৃথক . 
হইয। গিয়াছে, 'ভাঙাদেব একক্সত্রে গাথিবার উপায় নাই; কিন্তু হিন্দুদের 
মধ্যে যদি সম্প্রদায় ভেদে এইবপ মনোমালিন্য থাকিয়া ঘায়, তাহা 
হইলে ভিন্দুব হিন্দৃত্ব, তাহাদের সনাতন ধর্ম কেমন করিয়া! বজায় 
থাকিবে? নিমীই অসীম শক্তি সম্পন্ন, শচীনন্দন রিশ্বস্তর অন্থিতীয় 
নৈয়াগ্রিক, কিছু দিনের পর যোগশক্কি সম্পন্ন হইয়া মাজে মেশামিশি . 
কবিতে আরম্ভ করিলেন। ৰ 

নিমাই ভাবিলেন--কলির প্রধান সাধনা তন্ত্র কেন হইল? পরম 
পঞ্ডিত স্থির বুঝিলেন--তস্ত্োক্ত সাধনাই এক সময় দেশের মহোপকান্ন :. 
সাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহীদমরের পর যখন ক্ষত্রিয়-শক্তি এদেশ 
হইতে বিলুপ্ত হইল, সেই সময় বুদ্ধদেব অহিংন! পরমোধর্ধ প্রচার করিয়া 
দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তগ্রবানের,নবমাবতার বৃদ্ধদের। :. 


ছি, 


নিন রা 


হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়। মুনিবৃতির প্রচার করিলে দেশ যবনগণের' 
অধিকৃত হয়। মে সময় সাধকগণ, খধিগণ, যদি এদেশে উস্তরোক্ত বীর 
ভাবের প্রচলন না করিতেন, তাহা হইলে দেশবাসী সমন্তই মৃললমান 
. ইয়া বাইত । সেই সময় শক্তি সাধক মহারাষ্ট্র বীর শিবজী, রাজ! 
কংস, রাঁজা। প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান না হইলে হিন্দুর অবস্থা, তথা 
দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইত; এইজন্য তন্ত্রের সাধন! সে সময় 
প্রচলিত করা খুব সমীচীন হইয়াছিল । 

এক্ষণে সে অবস্থা আর নাই, মুসলমানগণ আর তাদুশ দ্ধ নহে । 
দিকীর অবস্থাও অবসন্ন প্রায়, বঙ্গদেশে হৌসেন সাহ শাসন কর্তী রূপে 
অধিষ্টিত। নবন্বীপের বেলপুখুরিয়ায় টাদ খাঁ, আর শাস্তিপুরে মূলুক চাদ, 
ইহার! সময়ে সময়ে হিন্দু দিগের উপর অত্যাচার করে; সেই অত্যাচারের 
প্রশমন কল্পে এ দেশীয় হিন্দুগণ এখনও বীরাচারের বশীভূত কিন্ত উদ্দেশ 
ভুলিমা বিপথে যাইতেছে, যথার্থ গুরুর অভাবে এমন প্রাণারাম 
উপাসনাটীকে বিক্লৃত করিয়া ফেলিতেছে। সকল বিষয়েই সাধনা ভিন 
সিদ্ধি লাভের উপায় নাই, বিশেষতঃ তন্ত্র, জোতিষ, যোগশাস্্ প্রভৃতিতে 
বই গুপ্ত বীজমন্ত্ সন্নিবিউ রহিয়াছে । যাহা সাধন-সিদ্ধি গুরু ভিন্ন অনোর 
? ্ হি বার ক্ষমতা নাই, কেবল অভিধান বা ব্যাকরণের সাহায্য লয় 
বুঝিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময় বিপরীত ভাব উপলব্ধি হইয়া! থাকে 
সাধনতত্বে তত্ববান মহামনীষী নিমাই' বুঝিলেন_সাধকের সাধিনা 
(অধিকার ভেদে গুরু কর্তৃক নির্বাচিত হুইয়!. থাকে । ইহাতে: সকাম- 
ধূণিষ্ষাম ছুই আছে। শ্রীশ্রীচত্ডীতে রাজা স্থরথ ও সমাধি নামক, লৈ 
কিংস মুনির উপদেশে ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়! ছিলেন 1. : রীঁজা 
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নদের নিসাই ॥ 


স্থরথ শত্রগণ কর্তৃক রাজা হইতে বিতাড়িত আর বৈশ্ত স্ত্রীপুত্রগণ কতৃক 
নিজ সম্পত্তি হইতে অধিকার চ্যুত। ছুই জনেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, 
বাগ! সুরথ সকামভাবে উপাসনা করিয়। হৃতরাজ্য পুনঃ গ্রাঞ্ড হইলেন, 
আব সমাধি বৈশ্ত জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পথেব পথিক হইলেন । মেধস্‌ 
ঝধি অবস্থা বুঝিয়। ব্যবস্থ। দিয়াছিলেন, আধকার ভেদে সাধনার বাবস্থ। 
*রিয়াছিলেন বলিয়। ছুই জনের বিভিন্ন গতি লাভ হইল । অতএব জ্ঞানী, 
দাধন-সিদ্ধ, তাস্ত্িক গুরুর অভাব বলিয়া সদাশিবের তন্ত্র শান্ত্রটা এমন 
ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছে, সাত্বিক ভাবাপন্ন সাধকের মনে আধুনিক 
বলিয়া সন্দেহ উত্পাদন করিয়াছে । শক্তি ন। জন্মিলে কাধ্যপিদ্ধি কোথায়। 
শক্তি না থাকিলে কোনও সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ? তবে অধিকারী 
অনধিকারী গুরুব দ্বার! নির্বাচিত হওয়া দরকাব, এখন তাহ! হয় ন! 
বলিয়াই এত বিরোধ, এত মতছৈধ, এত মারামারী, এত কাটাকাটি, 
'আর শাক্ত-বৈষ্ণবে এত কলহ-বিবাদ। এই বিবাদ ভগ্নন করিয়। সকলক্ষে 
এক করিতে হইবে, এক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রাধা, শিবশক্জি 
'অভেদ ভাবে ভাবিতে শিখাইতে হইবে। ইহাই নিমাইয়ের প্রাণের ভাব । 
যে ষথার্থ বৈষ্ণব সে এক্তি ছাড়িয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না, যে যরধার্থ শা 
সে? বিষ ভক্তি ছাড়িলে শাক্ত নামেব অযোগ্য । হৃদে কালী, বহি শিব, 
বদনে হরি এইত সকল সাধকের সাধনার মূলমন্ত্র । রাধা ও কৃষ্ক যে এক, 
অতএব শক্তি ছাড়িয়। সাধনা কেমন করিয়। হইতে পারে? প্রেমময় শ্রীকঞ্। 
যে রাধা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়৷ ছিলেন, শ্রীরাধারও ইট শ্রীকঞ্ণ ভিন্ন 
'আর কেহ নহেন, শক্রিমান ও তাহার শক্তিতে প্রভেদ কোথায়? বিদু্ 
হলািনী শক্তি যে রাধা, শিবের জগণ প্রসবিনী শক্তি যে আত্তা শক্ষি। : 
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হায়! সাধনার বিষয় না বুঝিয়াা, প্রেমময়ীর প্রেমত্বেদে অবগাহন না 
করিয়া, সাধারণ মানব যাহার! সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে তাহাদের 
এইরূপ ভেদজ্ঞানই হইয়। থাকে। আমিও উপনয়নের সময় গায়্রীমন্ে 
দীক্ষালাভ. করিয়। শাক্ত হইয়াছিলাম, তারপর পিতৃ আজ্ঞায় বাধ 
নামে বিভোর হইয়া প্রভূত : বিগ্া-বৈভব, যশসৌরভ উপাজ্জন 
করিয়াছি কিন্ত ইহাতে কি হইবে, কেবল আপনার লইয়া ত সব 
নহে? ? . সবকে আপনার করিতে হইবে, আব্রঙ্গ স্তম্ত পর্ম্যস্ত জীবকে, 
আচওাল মনগুষ্যকে সেবা করিয়া-_প্রেমদান করিয়া আপনার করিতে 
হইবে! তাহা হইলে মুসলমান শক্তি আর দেশের উপর প্রতুত্ব করিতে 
পারিবে না। দেশবাসী একতাবদ্ধ হইলে আর ভয় কিসের? 

“ ভক্ষিতে ভরা, প্রেমে পুরা হৃদয় লইয়! নিমাই এইবার দেশের কাজে 
অস্ত হইলেন, দীন-ছৃঃখী-আর্তের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। বৈষ্বগণকে প্রেম বিলাইয়া তিনি হরি সংকীর্তন করিয়! 
হেড়াইতে লাগিলেন । কাহার সেবাত্রতে, তাহার সাধন ভজনে ও নাম 
-সংকীর্ভনে মৃদ্ধ হইয়া বৈষবের দল তাহাকে অন্তর করিয়া লইলেন। 
শাঁক্ততক্তগণও নিষাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া, 
কি এক অপার্থিব সৌজ্জন্যে নিমাইকে তীহারা প্রাণের সহিত ভাল-. 
বাদিতে লাগিলেন কিন্তু বীমাচারী সাধকগণ তীহার এতাদৃশ ভাবকে 
যানবের 'চিত্তদৌর্ববল্য ভাবিয়া মিশিতে, সন্কুচিত হইতে লাগিলেন, কেহ 
কেহ..তাহার.এই ভাবকে অধঃপতন বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণ! 
কারিনাও বেড়াইতে লাগিলেন। : | 
 ধিনি স্বয়ং শক্তিধর, ঈশীশক্তি. ধাহার মনে প্রাণে গা, দি 
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নচদের নিমাই । 


মাক্ুষের নিন্দা বা তিরস্ক।রে ভীত হইবেন কেন? বরং এ সকল 
অপরিণামদ্রশী লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আপনার দলভুক্ত করিতে 
চেষ্টা! করিতে লাগিলেন। নিমাই এখন আর ছাত্র পড়াইতে পারেন 
না। অধ্ায়নের সম্য শাস্ত্র বিষয়ক কোন মীমাংসা করিতে হইলে তর্ক 
করিতে হয়, তিনি এখন আর তাহ! করিতে চাহেন না । নিমাই বিগ্বার 
গর্ব পদদলিত কবিয়াছেন--তিনি বুঝিয়াছেন--পবিশ্বাসে মিলায় কুষঃ 
তর্কে বনুদূর।” ভগবদ্ধিযয়ে তর্ক করিতে নাই--তর্কে সেই অসীম 
অনস্ত শক্তিমান ভগবানের বিষয় কিছুই নিদ্ধারণ করিতে পারা 
যাধ না। বিশেষত: তিনি ছাত্রগণকে কোনও শাস্তুগ্রস্থ পাঠ করাইতে 
করাইতে যদি শ্রীক্ের বিষয় কিছু পাইতেন--তাহা। হইলে 
এমন বিভোর হইয়া যাইতেন-হৃদয়ে এমন প্রেমভক্তির সঞ্চার 
হইত যে তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধীস্থ ইইয়] লুটিয়া পড়িতেন, কর্থনও বা 
তন্ময় ভাবে কাদিয়া আকুল হইতেন-_কাজেই ছাত্র-পড়ান আর তাঁহীর' 
পক্ষে সম্ভব হইত না । কখন কখন নিমাই শরীরের রূপ বর্ণনা করিতে 
গিয়া অবসন্ন দেহে মুচ্ছ? প্রাঞ্ধ হইতেন--ছাত্রগণ তাহাকে ধরিয়। 
রাখিত--তখন নিমাই রাধাকষ্ণের প্রেম তরঙ্গে হাবু ভুতু খাইতে, 
ছুই চক্ষে প্রেমধারা বহিত। একদিন তাহাদের গ্রামস্থ রতবগর্ত 
আচাধ্য নিমাইকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন ; নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া 
বুঝিলেন--নিমাই তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পরীক্ষার অর্তীত। 
এ নিমাই কে? তবেকি জীবের আনৃষ্ট ফিরিয়াছে, ক্নারধা জপে কি 
ভগবান ধরার বাধা-বিপত্তি হরণ করিতে নিমাইরূপে বসত 
হইয়াছেন ? 
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নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস কিন্তু সে কথ! বিশ্বাস করিলেন না । 
বধৃমাতার ম্লানমুখ, তাহার প্রাণের ছুঃথ বুঝিয়া শচীদেবী প্রত্যহই 
শাঙ্গাদানকে জানাইতেন--কত ছুঃখ করিশেন, বলিতেন--“বড আশা 
করিয়া নিমাইয়ের ছিতীয় বার বিখাহ দ্রিল।ম কিন্ত সে যেরূপ ভাবে 
উন্মন্ত হইক্পাছে--তাহাতে আমার সকল আশায় ছাই পডিল।” 
শক্গাদাস বৃদ্ধার বম্মাস্তিক দুঃখ পুঝিয়া একদিন নিখ/িউকে ডাকিয়া! 
পাঠাইলেন। গুকভক্তি পরায়ণ নিমাই গুরুর কথ অবহেলা না 
করিয়া সেইদিন ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে গুকসদনে উপস্থিত হইলে-_- 
গাদন কাহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন । গঙ্গাদাস জানিতেন--- 
পাণ্ডিত্যই জীবনের সাব বিস্ত আজ নিমাইয়ের এই প্রেমপুবিত সুদ্থি 
দেখিয়া গঙ্গাদীস মুগ্ধ ৪ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া! বলিলেন--এ কি মনুস্থমুত্তি, 
পা দেব্মুত্তি! একি আমাব ছাত্র নিমাই! ন। আমার প্রতুব প্রভু 
স্রীভগবান ! নাস্তিক গঙ্গাদাস মুগ্ধনেত্রে বলিলেন- “বাবা নিমাই ! 
তোমার যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপৃবিত--পাগ্ডিত্যে তুমি নবদ্বীপের কেন, 
ভারতের অদ্বিতীষ হইযাছ কিন্ত বাবা, তোমার মৃত লোকের কি 
জননী ও পত্বীকে দুঃখ দেওষা উচিত ? তোমার ম। প্রত্যহ আমার নিকট 
আনিয়া কত কান্সাকারটি কবেন, তুমি তাকে সাম্বন! কর, তার আশীর্বাদ 
প্লীভ কর-_জননীর আশীর্বাদ পুত্রের সকল মঙ্গলের আম্পদ 1” নিমাই 
বুঝ্িলেন-_তীহার জননী, তাহার আচাব ব্যবহারে বিবক্ত হইয়। গুরুর 
নিকট অনুযোগ কবিয়াছেন। তিনি নতমস্তকে বলিলেন--"আপনার 
আজ্ঞা শিরোধায্য। আজ হইতে আমি আব বাটাব বাহির হইব ন1।” 
নিমাই চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে শিষ্কগণ সহ ঘরে বসিয়া 
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সংকীন্তন, শান্্ালোচনা করিতে লাগিলেন । শচী ও বিষুপপরিয়া আকাশের 
ফাদ হাতে পাইলেন । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে--ছাত্র পড়ান নিমাইয়ের পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব 
হইতেছে। তথাপি ছাত্রগণ তাহাকে ছাড়িতে চাহেনা। তাহার সেবা 
শুরা, তাহার দর্শন-ম্পর্শন, তাহার শ্রীমুখের করুণ উপদেশবচন শুনিলে 
পুশ্তকপাঠ অপেক্ষা লক্ষগুণ কাজ হইয়া থাকে, তাহারা এমন মহাপুরুষের 
আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে ? ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই সংকীর্ভুন 
করেন, ভাবে বিভোর হইয়। ভূতলে গড়াগড়ি দেন। ছাত্রগণ এবং 
উপস্থিত ভক্তমণ্ুলী নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবেন--ইনি নিশ্চয়... 
কোন দেবতা, পাপীতাপী উদ্ধারের জন্ত মানব জন্ম ধারগ: 'কশ্িয়ীছেন ।. 
কাজেই এ ভাবের ভাবুক কি কেবল পুস্তক পাঠের ভাবনীক্৯চিত্ত সংযত : 
করিতে পারেন? জ্ঞান হইলেই নিমাই তাহাদের নিকট লঞ্জিত, হ য়া 
পড়েন, তাহাদিগকে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। না. 
বলিয়া কত ছুঃখ করেন। কিন্তু কি করিবেন-_-এত চেষ্টা করিয্লা.. 
তিনি আত্মভাৰ সংবরণ করিতে পারেন না, কুষ্ককথা শুনিলেই. তিনি 
জ্ঞানহার। হইয়া পড়েন। প্রেমষয়ের প্রেমতরজে যে' এমন ভাঙছে: 
ডুবিয়াছ্ছে, অধ্যাপন! কাধ্য কি আর তাহার দ্বারা সম্ভব ? তাই, ৯: 
ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন-_“ভ্রাতাগণ !. ৮ 
আমার দ্বারা তোমাদের পঠনপাঠন হইবে ন1; আমি, তোমািগা্ঁ বা. 
আর/সময়-নষ্ট করিতে বলি না; তোমর! আমাকে. ক্ষমা করিয়া ল্ 
গমন কর*--এই বলিয়া নিমাই কাদিতে লাগিলেন। | | 

 অধ্তাপকের নখে এই ০৯ বচন: শুনিয়া ছাত্রগণ, ধৈর্য হ্যা 
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পড়িল; কাদিতে কাদিতে বলিল-প্প্রভ | আপনার নিকট বিদায় হইয়া 
অন্যত্জ আমরা আর কি শিথিব? আপনি যাহ শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা 
অপরের দ্বার হইবে না, শিক্ষার যাহা চরম উদ্দেশ্য--তাহ] আমাদের লাভ 
হইয়াছে। তবে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে; ইহ1 ভাবিতেও 
আমাদের প্রাণ অস্থির হইতেছে, বোধ হয়-_আপনার পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ 
করিলে আমর! পাগল হইয়া যাইব, অথব। আমাদের জীবনভার বহন 
করা ছুঃসাধ্য হইবে ।” 

তাহার প্রতি ছাঞ্গণের রতিমতিও আস্থুরাক্ত দেখিয়া! নিমাই পণ্ডিত 
ফাদিয়। আকুল হইলেন । শেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন-_- 
ভাই সকল! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে যদি 
. তোমাদের এতই অনিচ্ছা, তবে শিয়া কাজ নাই। আমি তোমাদের 
 অধ্যাপকরূপে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান শ্রীরুষেঃর পদে যদি আমার 
_ তিলমাত্র রতিমতি থাকে, তাহা হইলে তোমরা যে বিস্া শিক্ষা করিয়াছ, 
ভাহাতেই তোমাদের অবিগ্তা।নাশ হইবে, আর কোন শিক্ষার 
আবশ্তক হইবে না । এক্ষণে মানৰ জীবনের মহাশিক্ষা। কায়মনোবাক্যে, 
শ্রীরুষ্ণের চরণ স্মরণ করিয়া, তাহার গুণগাণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। 
এস ভাই সকল! আজ এই দীন হীনকে কৃপা করিয়া তাহার মনোবাসনা 
- পূর্ণ কর, কৃষ্ণ কীত্তনে দেহ মন পবিত্র কর।. ভাই! কলিতে নাম ভিন্ন 
অন্য উপায় নাই ; “হরে নামৈব কেবলম্‌ কলৌ নান্তেব নান্তেব নীস্তেক 
গতিরগ্থখা”। কলিযুগে অন্ত যাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত, পুজা-অর্চনা কিছুরই 
আবগ্তক নাই ; অল্লায়ু কলির জীবের পক্ষে নামের তুল্য এমন 
অলায়াসসাধ্য ভবান্ধি নিস্তারের উপায় আর কি আছে? নিমাই ভকতগণ- 


৯ইহ, 


নদের নিমাই । 


সঙ্গে কুষ্ণকীর্তনে মাতোয়াবা হইলেন, নিমাইয়েব সেইদিনকার কীর্তন 
শুনিয়া সকলে অবাক হইয়। গেল। ভাব [বভোব নিমাই সকলের 
পদ্দে ধবিয়া প্রেম ভিক্ষ। কবিতে লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ।, ক্ষণে 
ক্ষণে ক্রন্দন, তাহাবৰ উপর আনন্দে গড়াগডি দিয়! প্রভূ সকলকে 
সংকীর্তন-মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিলেন, ক্াহাব সহিত যোগদান করিয়া 
সকলকে কীর্ভনানন্দ উপভোগ কবিকে অন্ররোধ করিলেন। দর্শকবুন 
সকলেই শ্রীগৌবার্জে সেদিনকাপ ভাব দেখিয়। নিশ্চয়ই তাহাকে 
অবতার কল্প মহাপুরুষ বিশ্বাস কবতঃ কাহার অন্ত গ্রহ লাভে ধন্য হতে 
লাগিল । 


ইনি 


অগ্ডদশ পরিচ্ছেদ । 


নিত্যানন্দ সম্মিলন । 


প্রবৃত্তি ও আসক্তিই সর্ধনাশের মূল। অতিরিক্ত পণ্ডিত হইলেও, 


২ শান্ত্রপাঠে ভালমন্দ জ্ঞান থাকিলে অনেক সময় লোভ পরতন্ত্র হইয়া 


মানুষ বিবেক বহিভূত কাঁধ্য করিয়া ফেলে, এইজগ্ঠ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি 
নক্ধরা, সর্বাগ্রে আবশ্তক। তন্ত্র এইজন্র নিম্মাধিকারীর পক্ষে কাটা দিয়া 
: কাটা তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইব্দপ 
.:আচার-ব্যবহারের মধা দিয়া, তামসিক-__রাজসিক ভাবে গঠন করিয়া 
... সবে সাত্বিকভাব উপলদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নতুবা! একেৰারে 
- জ্যাগ সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। 

7; জতরশান্্রও বলেন-_সন্বগুণাবলম্বী না হইলে মুক্তি নাই, বনি 
বালাই বলেন কিন্তু তাহা কয় জনের পক্ষে সম্ভব? সকল বৈষ্ণবই কি 
অনবপ্ুপাবলমবী, তাহাদের মধ্যে কি আসক্তি ঝা প্রবৃত্তির ছাপমার! লোক 
রি লাই--নিষ্চয়ই আছে? তবে বৈষ্ণব গুরু হয়ত এ সকল লোককে বিষুঃ 
. উপাসনার অন্থপযুক্ত বলিয়া ঠেলিয়া! রাখিবেন। কিন্ত সার্ঘজনীন অনত্শান্ত 
-কাহাকেও ফেলিবেন না, তীহার শ্যামতর ছায়ায় সকলকেই-.স্থান দিয়! 
ধীরে: বীরে তামসিক, রাজসিক প্রভৃতি মার্গ দিয়া সাতথিক ভাবে | 
বিশ্বজননীর দরবারে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত করিয়া দিবে রি চু 
টিকার এইটুকু মাত্র পার্থক্য ৷ টে 





নমঢদর নিমাই & 


পূর্বেই 'বলিয়াছি-_শাক্ত না! হইলে, ভজন-সাধনে শক্তিমান হইয়া 
প্রেম-ভক্তি ঠঞ্চয় না করিলে, ঈশ্বরেব দরবারে উপস্থিত হওয়া! কোন 
সম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষেই সম্ভব নতে। এইজন্য প্রবৃত্তি বা আসক্তির 
হাত এডান এ্রকান্ত আবসন্তক। সে দিন কৃষ্ণকীর্তনে নিমাইয়ের ভক্তিভাব, 
তীঙ্গার ভাব-তরঙ্গের প্রবল উচ্ছাস দেখিয়া অনেকে তাহার আকর্ষণে 
নত হইয়! প্রীচৰণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক বড় বড় শাক্ত 
গণ্ডিত আবাদ তাহাকে দুর্বল চিত্ত বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিল, এরূপ 
তক্তির প্রাবল্য দেখিয়া ও তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইল না। কাহার 
প্ডতের অগ্রগণ্য হইলেও এতদিনের আসক্তি-অভ্যাস, মগ্চ-মাংস 
তক্ষণে বাহিক আনন্দ-উল্লাসের প্রলোভন চাঁড়িতে পারিলেন 
ন|। এই জন্য মোহবশে নিমাইয়ের প্রদশিত পথে ভ্রমণ কন্িতে 
তাহারা ইচ্ছুক হইলেন না, বলিলেন-_“নিমাই ভাগ্যবশে বড় পণ্ডিত 
হইয়াছে বটে; কিন্তু সে দিনকার ছেলে, সাধন ভঙ্গন কবে শিখিল যে, 
তাহার আকম্মিক 'একট। ভাবে মজিয়! আমরা এতদিনের পুরুষ 
পরম্পরাগত আঁচার-ব্যবহারে জলাঞ্লি দিষা ভেক্‌ সুইব ? 

নিমাইয়ের উদ্দেগ্ত সকলকে এক করা, শাক্ত-বৈষবে আর পার্থক্য 
নাথাকে। যখন উদ্দেপ্ত এক এবং মহান, তখন ভেদাভেদ না থাকাই 
ভাল। পরম! বৈষ্বী মায়ের তক্ত, বিষ্ণুভক্তিতে রতিমত্তি হীন 
হইবে কেন? । আর সকল শক্তির আধার বৈষ্বগণেরই খা 
তাহাদিগকে ভাই ভাই না বলিয়া শক্রভাবে ভাবিবার উদ্দোসট 
কি? নিমাই সকলেরই প্রিয়, তিনি বৈষবের যেমনি অনুগত 
শার্তেরও তেমনি । তাহার চক্ষে সকলেই এক এবং অভেদ, কেমন 


৯২৫, 


নদের নিমাই । 


কাবয়। এই অঙেধ ভাব উঠ৬য় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচাব কবি পি, নতুবা 
শাবিতে লাগিলেন । বৰ” 

এখন লিমাইয়েব সন্তরঙ্গ ৬পব অভাব শাই। শ্রীবাস, ও মৃ্ধ্য তেজে 
মুবাবি প্রভৃতি ভাভাব সঙ্গে সঙ্গে কিবিভেছেন। শিশবাভ এখ, | নিমাই 
প্রথণ, খাহিক পুজাদিতে তিনি আব বত থাকিতে পাঁধে, অভিবাদন 
দেখত। বঘৃনাথেব ধ্যান কবিধ| $লপী দাণ সময়ে তাহাব প্রা এজন্ন ত 
বিহ্বপ হইয়া পডে যে, মাধ কোন মগ্র উচ্চাৰণ কবিবাব শা+ ওয়াছ, তবে 
তন্ময় হইয়া কেবণ চক্ষের জণে বুক শাসান, কখন ধা 2 £ত করিলেন, 
পড়েন কখন কথন তুণসা তণায় যাইয়। প্রেমোন্মও তাবে 
থাকেন, প্রর্তব ভাব দেখিয়া শভ্তগুণ তাহাতে বো গান । সাহাব 
সে নৃত্য বড বিষম হহয়। ঈাঙায়, শচী অনেক কষ্টে তা [ম পদ্মাবতী । 
কবিয়! পুত্রেব ক্বানাহাবেব ব্যণস্থা কবেন। সমস্ত দেশ গাই পঞ্ডিতেব 
মাতিয়া উঠুক, নবদ্বীপ হরিনামেব খন্ায় ভাসিয়! বাক্‌, বং *াথিয়। পণ্ডিত 
আসিয়। তার সহিত যোগদান করুন-নিমাইয়ের এই ললেন,--কি 
শাক্ত পণ্ডিতগণ কেহই তাহাব সহিত যোগদান কবিলেন পাব আশা! পুর্ণ 

এই সময় শ্রীধৃন্দাবন হইতে শ্বপ্লাদেশ পাইয়া নিত 
আসিলেন। শুগবানেব দশন জন্ত নিত্যানন্দ অবধৃত বে হোবাই পত্তিত 
ধনে বনে কায! বেডাইবাব সময় প্রত্যাদেশ পাইলেন, থা করেন না! 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছি, তুমি নধবুন্দাবন নদীয়া আসিয় (টাকে প্রার্থনা 
মিলিত ₹ও।” বলবামেব অবতাব নিত্যানন্দ সানন্দম ৭ মনে ধারণাও 
চিত্তে কনিষ্ঠেব দর্শন মানসে ন্বদ্ধীপে উপস্থিত হ না পল্মাধতীকে 
ন্বন্বীপের বন বিটপী বৃন্দাধণ্যের মত ফল ফুলে ওবা, গ ্যাঘাত ঘটবে, 


১৯৬৬, 


লতদল লিসা ॥ 


নিতাই আজ নিমাইয়েরর় সতিত 


প্রাণে অপাব আনন্দ ; তাই বুঝি আজ নদীয়া স্বর্গের সুষুম। 
ঠয়াছে ? 


ম্নব গুণগানে বিভোর । 


গান 


ও জানিতে পারিয়াছেন--আজ তাহাব প্রাণেব ভ্রাত-সম্মিলন 
1চাধ্যেব ভবনে সংকীর্তনেব হ্যত্রপাত হইয়াছে । নয়নাচার্ধ্য 
ব প্রন ব অচ্চনা কবিযা বাভিব হইযাছেন, এমন সময় প্রাণের 
সতে হাসিতে উপস্ফিত। আচধ্য অভিবাদন কবিলেন ; নিমাই 
নকরিলেন। আচাধ্যপত্বী নিমাইস্থন্দবকে আহবান কবিলেন, 
[উ হাসিতে হাসিতে জননী সদনে উপস্থিত ভইলেন। আচাধ্য 
[ন--দনিমাই, বহুদিবস তোমাক্ষে কিছু খাইতে দিই নাই, 
টি পূজা কবিয়] গিক্লাছেন, তুমি প্রপাদ গ্রহণ কব। লিমা 
সতে ঠাকুর ঘরে গমন কবিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তারপর 
ইয়া! বিষণ খষ্টাক়্ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
বাহিরে আসিলে এক অপরুপ অবধুত আসিম্সা বলিলেন”- 
শচার্ষ্যেব বাটী ?” আচাধ্য বলিলেন,--"এই দীনের কুটীর, 
শুভাগমন ?” অবধৃত বলিলেন,_শ্রীধাম বৃন্দাবন, হইতে ।” 
ব-চুড়াম্ণি দেখিয়া তাহাকে সাদরে বসাইলেন। এ দিকে 
ন্দিরে প্রবেশ কবিয়াছে, আর বাতির -য় না দেখিয়া আচ? 
হইয়। দেখিলেন-__নিমাই বিষ্ণু খষ্টায় আর শ্রীমূর্তি 
মাইয়ের সেই ভগবান ভাব দেখিয়া! আচার্য পন্থী » 
তে গেলেন। অবধৃত নিত্যাননদের সহিত তিনি * 
--তাহাতে তাহাব বাঙ্নিষ্পন্তি হইল না। 


৭ 


2 
57 


| শীঁদিন এ ভাব বুঝিয়াছিলেন,_প্রভু ম্বয়ৎ অবতীর্ণ হইয়াছে 
বিশু নামাইয়। তাহার স্থান অধিকার করিবে,_-এ সাহস ক্‌ 
-,. প্রভূ আড় নয়নে দেখিলেন--আর একজন নবোদিত রব 
প্র তেজীয়ান ব্যক্তি আচাধ্যের গৃহপ্রাঙ্ণ আলোকিত করিতেছে 
ভাব পরিবর্তন করিয়া বাহিরে তীহার নিকটস্থ হইয়া | 
: করিলেন । নিতাই বলিলেন্,_-“এ জন্ম" ত চতুরালীর নয় ৯ 
ৃ  কাদিয়া কাদিযা শ্্রীমতীর প্রেমঞ্খণ শোধের জন্য গ্রহণ করি 
; এত চাতুরালী কেন?” নিমাই অপ্রকাশ রাখিতে ইঙ্গি' 
টু নিতাই সংযতবাক্‌ হইলেন, প্রকে প্রণাম করিলেন । 
চনে বদ্ধমানের অন্তঃপাতী একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দের জন্মস্থ 
ব্দিতার নাম হারাই ওঝা, পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, মাতার না 
নিজ্ঞানন্দ যখন খুব বালক, দেই সময় হঠাৎ একদিন হার 
নিকট এক'-সন্ন্যাসী আগমন করিলেন । সক্গ্যাসীর ব্ধপ ৫ 
স্তভিত হইলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ মনে ভাবিয়া 2 
নিমিত্ত প্রভুর আগমন 1৮ সঙ্গ্যাসী বলিলেন "আগমন 
করিতে পারিবেন ক্ষি?” | 
“্সন্স্যাসীকে অদেয় কি আছে; প্রকাশ করিয়া বলুন ! 
স্াবাদী, সর্বস্ব নষ্ট : ইলে” তিনি যাহা বলেন,তাহার অন্ত 

০ বলিলেন,-চেং॥ করিবার জন্য. তোমার পুত্ত 

চছি।৮ সম্যাসী এপ. প্রার্থন। করিবেন-_হাঁরাই ইই 

ন্ পারেন: নাই কিন্ত, কি করিবেন-_সন্গ্যাসীর প্রার্থ 

শন। . পতির সত্যভঙ্ হইবে, জহর, শটে 


5, 
সু 





সক আজ 


সহবর্িণী হইযাঁ কখনই তাহা! হতে দিবেন না । পদ্মাবতী অকাতরে 
প্রজের মায়! ত্যাগ কবিলেন। পিতা-মাতাব একমাত্র পুত্রকে অকাতরে 
শ্যাগ কব। কল্পমাব অতীত বিষয় হইলেও, ওঝা-দম্পতী নন্ষ্যাপীব 
পার্থনা পূর্ণ কবিলেন। নিঠ্যানন্দও হাসিতে হাসিতে যেন কতধিনেব 
পরিচিত ব্যক্তিৰ সহিত চাশিয়া গেলেন। অনেকে বলেন--"এ সন্নযাদী ' 
মাখ কেহ নভেন, জগন্নাথ মিশ্রের জ্যে্ঠপুল্র--বিশ্ববপ। 

লিত্যানন্প বহুদিন সগ্্যাপীব সহিত তীর্থ ভ্রমণ কবিবি! শ্রীবৃন্দাবনধাঁমে 
মাসিলেন, কিন্তু সন্্যাপী তখন তাহার সহিত ছিলেন না। এই মময় 
ঈশ্থবপুধীও বুন্দাবনে ছিপণেন। কুষ্ণ শিবতে শিত্যানন্দেব ক্রন্দন দেখি, 
তান প্রহুব অবতাব গ্রহণেব ইঙ্গিত জানাইয়া নবদীপে যাইতে 
বালপেন শরবং বজনী শেষে তিনিও স্বপ্রাদেশ পাইলেন । নবদ্ধীপে 
মাসিয়! নিমাই-পা গু তেখ বাডাৰ অন্বেষণে তিনি ভক্তপ্রবর নয়মাচাধের ঠা 
বাটাতে উপস্থিত ইলেম। ভাগ্যক্রমে বেশী অন্বেষণ কবিতে হুইল না, 
প্রাণে আকাজ্ষা সেইখানেই পূর্ণ হইল। নিমাইয়েব শ্রীমুখে ভক্তর্গণ 
খানয়াছিলেন যে--গার একজন মহাপুকষ শীপ্রই নদীযায আসিবেম, 
"ভন আমাদেব সর্দে যোগদান কবিলে আমবা প্রেমতরঙ্গে নদীক্ঘা 
শাপীইতে পাবিব। তিণি প্রস্থুত শক্তিবর--তাহার শক অত্যর্ভুত। 

আজ সেই নিমাই-নিতাই একত্র মিশলেন, নদী-সাগরে আত্মহারা 
ভ্টল, এবার দুকুল গ্রাবনেব পালা পডিল। ভক্তগণ দেখিলেন” 
“এইবার শল্িপুর ডুব ভুবু, নদে ভেসে যায়।” ভকতগ্রবর নারী 
মঘৈত্যাচার্য্েয় ভ ভ্তভাবে শাস্তিপুর প্রায় ভূবুন় ভূবু হইয়াছে, এইটা 
'নমাস্-নিতাই ছুইজনে মিলিযা। প্রেমের বন্তায় নদীয়া ভাসাইয়া দিবেন । '' 


৯ ৯২৯ 


কাজেও তাহাই হইল , সেইদিন হইতে নিমাই-নিতাই বৈষ্ণবগণকে 
লইয়! দিবাবান্ত এমন সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন ঘে, তাহাদেৰ 
তাওব-নুত্যে রজনীতে (নী যাওয়! দায় হইল । অধিধাসিগণ বাজদ্বাবে 
বিচার প্রার্থী হইলেন । শাক্তগণ এই অকারণ চীৎকাবেৰ প্রাতকাৰ 
কবিতে বদ্ধপবিক হইলেন। দেশের রাজ মুসলমান, স্ুত্বা কাজী 
শাক্তগণের পক্ষ হ*লেন এব" শাক্তগণ বৈষ্বগণকে দমনেব চেষ্টা কবিতে 
লাগিলেন? শাস্তশিষ্ট নিমাইয়েব দল প্রশান্তভাবে আন্মণক্ষাঁধ বত্ুবান 
হইলেন। দোশে একট। মহ। ধন্মবিপ্নব আরম্ত হইল। 


৯১৩০ 


অফীদশ পরিচ্ছেদ। 


নিমাইয়ের মহত । 


নবদধীপে তখন শক্তি-সাধকের সংখ্যাই খুব বেশী। রঘুনন্দন, রঘুনাথ, 
কুষ্ানন্দ, কালীকান্ত, গঙ্গাদাস, শ্ঠামাদাস, প্রভৃতি বড় বড় পঞ্ডিত 
শক্তি-সাধক বর্তমান 7 তাহার! যাবতীয় কাধ্য তান্ত্রিক মতেই সমাধা 
কলিষা থাকেন । যে দিকে পণ্ডিতের দল বেশী এবং তাহারা যাই করেন 
অধিকাংশ লোকই যে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে--ইহা'র আর' 
বিচিত্র কি এইজন্য মুষ্টিমেয়, সামান্ত-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈষ্ণব দপ্প্রদণায় 
এতদিন মাথা তুলিতে পাবেন নাই। কিন্তু যে দিন হইতে গৌরাঙ্জদেব্‌ 
অসীম শক্তি প্রভাবে, অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বৈষ্বের পক্ষে যোগদান 
করিলেন-_সেই দিন হইতে বৈষণবের দল বক্ষঃ বিস্ফারিত করিয়া সকলের 
সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল । তারপর যে দিন দ্বিতীয় শক্তিধর নিত্াযানন্দ 
আসিষ। নিমাইয়ের সহিত যোগদান করিলেন--সেই দিন হইতে 
বৈষ্ণবদের প্রতাপে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। 

নিমাই শাক্ত-পণ্ডিতমগ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে কত মিলত : 
করিলেন 3 মিজের দলভুক্ত হইতে কত সাধাসাধি করিলেন। কিন্ত 
তাহারা এর্টক পঞ্চমকারে প্রভূত বীধ্যবান, তাহার উপর র্াঁজশক্তি 
তীহাদ্ের পক্ষ; কাঁজেই তাহার! সমভাবে অচল অটল রহিলেন জং 
'বৈষৰগণকে ক্ষিছুতেই বাড়িতে দিলেন না । ধাহারা যথার্থ শক্তি-সাধরি, 

৯৩১৯১ 


সাধন-শক্তিতে ধাহারা প্রকৃত শক্তিমন্ত--তীহাঁরা ন| ভউন, সাধারণ 
ব্যাভচারী শাক্তের দল সর্বনাশ হইল মনে করিয়া, প্রাণপণে বৈষ্ণবদের 
শত্রতাঁচরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের গৃহ্ছারে 
জবাফুল, মদের কলমী, মাংস, অস্থি প্রভৃতি এক্তিপূজাব উপকরণ সকল 
বিক্ষিপ্ত করিয়। দ্রিতে লাগিল এবং বৈষ্ঞবগণের এই প্রেম-সাধনাকে 
গুগ্ত-বাভিচার, নেড়া-নেড়ির কাণ্ড ইত্যাদি বলিয়া প্রচাব করিতেও 
ছাঁড়িল না। 
নিমাই, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধীহারা যথার্থ বৈষ্ণব. তাঁহারা এ সকল 
অত্যাচারে ভক্ষেপ কর্সিলেন না বা অপবিত্র বলিয়া শঙ্কিত হইলেন না, 
বরং পুজোপহার বলিয়া শির নোরাইলেন। কিন্তু যাহার! সামান্ 
অধিকারী, তাহারা হাঁডে চটিয়া গিয়া শাক্তগণের সহিত একটা বিষম 
সংঘধ বাধাইবার চেষ্টা করিল। নিমাই-নিত্যানন্দ সকলকে নিষেধ 
করিয়া বলিলেন--“হিক শক্তি প্রয়োগে কৌন কাজ হইবে না; 
আন্তরিক শাক্তর আকর্ষণ চাই । শাক্তগণ যতই দ্বণা! করুক, তোঁমারা 
তাহাদের স্বণা ব। নিন্দা করিবে না। সাঁধন-ক্ষেত্রে নিন্দার কিছু নাই, 
. সাধনা সবই এক, প্রন্তিয়। বিভিন্ন মীত্র। সমনের অপেক্ষা কর, এমন 
: সময় আদিবে--যখন সকল শাক্তপক্ষই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া» 
' আপনারাই শান্তভাব পারণ করিবে ।” 
... নিত্যানন্দ প্রচার কাধ্যে ব্রতী হইলেন। নিমাই বলি! দ্রিলেন-_ 
»ঞ্রাগ,পক্তিই সর্দনাশের গোড়া, আসক্তি ও মোহবশেই শাক্ত-বৈষ্ণবে 
ভেদজ্ঞান।' যতদিন জীবের আসক্তি থাকে এবং মোহমদির। লা! ঘুচে, 
ভতদিন মানুষ সকুপথ-কুপথ চিনিতে পারে না। হাজার বিধেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন, 
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গ্তিত হইলেও, তাহাবা নাকফৌড। বলদ মত, কিন্বা মদদিবামত্ত 
বান মহ চুশছটী কবিতে থাকে । কিন্ধ | শেশ। ছুটীয়া যায়) মন 
অবসাদ গ্রত্ত হউযষ] পডে-_-তখনই তাহাদের চৈতন্য হয। শীভভগণকে 
প্রবৃ“ওব ম্যা দয়া নিবৃভি মার্গে আনন বাই তন্ত্রেব উপদেশ, কিন্তু 
ভাঁন এক ন। পাইয়া! তাহাবা উন্মর্শগামী হইছে । ভাই! তুমি প্রচার 
বাষ্যে ব্রতী ৩যা কাহাকেও প্রবৃতিব পথে বাধা দিও পা, তাহ। 
পে £তভে |বশধ|ঙ হইবে এবং স্বকার্য উদ্জাব ভহবে না। হরিনাম 
ণ্ননাজনিষ যে, হেল।য অশ্রদ্ধায কবিলেও তাহাতে ফল হইবে। 
মি সক্ষণক্ণে নাম কৰিতে বল, আসক্তি থাকিলেও রলিবেশ 
'ুবভী বমণী কোল, কই মৎসেব ঝোল, বোল গবি বোল।” নান 
কচি এবং জীবে দয়া আনিতে পাবিলেই, কার্ধ্য উদ্ধাবের আর ক 
থাকিবে না। ককক না সে অকাধ্য, তথাশি নামের গুণে লিষ্ট? - 
সমস্ত ত্যাগ কবিবে। ভাই! এ নামে পাগী, তাপী সধাই পরিত্রাণ 
পাইবে-_অতিবভ পাষণ্ডও এ নামে গলিষা যাইবে। তুমি চিত্ত! 
কবিও না; বে যেমন ভাবে নাষ কবিতে চাষ--তুমি তাঁহাক্ষে সেই 
ভীবেই নাম কবিতে উপদেশ দিবে । ব্রাঙ্মণকুমার মহাপাপী বিদ্বমঙ্গল 
একদিন দ্িকৃভ্রান্ত হইয়া! এই নামেব বলেই জীবনের উজ্জল পথ দেখিতে | 
পাইয়াছিল। হরিনামই জীবের সম্বল, ইহা অন্ধের যটি-_পাীয়। 
ভরসা। তুমি বিপথে যাইলেও এই হরিনাষ-যষ্টি তোমাকে মোড়] 
ফিবাইয়া ছছুপথে লইয়া আসিবে । এই মহাশক্তি সম্পন্ন হরিলামযসি | 
স্ীবকে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে লইয়া যাইবেই যাইবে ।” 
নিত্যানন্দ, দামোদর গ্রভৃতি ভক্তগণ তাহাই করিতে লাশিযেন $ , 
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ভগবদিচ্ছায় তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে লাগিল। নিত্যান-নদর 
সেই মনোহর বেশ, শ্তামধৃর্ণ পন্নচক্ষু, সেই স্থৃমধুব কথা, সেই নম্ভাব 
দেখিয়া কেত আর স্থির 'খাঁকিতে পাঁরিল না; সকলেই হবিনাে 
যত হইয়া পড়িল। ৰ 
তখন নবদ্বীপে ঘরে ঘরে 'কালীপুজ হইত। এক বশব কাত্তিকমাসে 
অমানশার দিন কাণীকানন্দের বাটাতে মাতৃপূজাব মহা আযোজন 
হইয়াছে; বছ শাক্তভত্ত অ।জ সাধনগীঠে মাত-চবণপদ্ধে ভক্তিপুষ্পাঞ্চলি 
দিবার জন্য সমবেত হুইয়াছে। বামাচাপীব নিয়মীধীনে পুজাঁব সমস্ত 
আয়োজন হইয়াছে ; চারিদিকে রণবাঞ্ের মত “নাচ দ্িগগবী নাঁচগে।” 
বস্+দে ঘোপ ডক নিনাদ ইইতেছে। রথুনন্দন, রঘুনাখ, কানন 
অধিতি বীরাচারী সাধকগণ সমবেত হইয়া, গগনভেদী ঘাত়নামের 
সবে ধিকৃম্গুল কম্পিত কপিতেছেন। 
নিমাই তাহাদের বয়োঃকনিষ্ এবং বৈষ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, 
এক গুরুর শিষ্য বলিয়া এই মহানন্দেব দিনে তাহাকে নিমন্ত্রণ কর, 
হইয়াছে । নিমাই পদের মধ্যাদা, জ্ঞানের অহঙ্কার প্রভৃতি ভুলিয়া 
গরিয়াছেন। আচগালে প্রেমদাঁন করাই তীহার উদ্দেশ্ ১ শত্রু মিত্র 
তাহার পক্ষে এখন সমান, অথবা তাহার শক্র-মিত্র কেহ নাই । 
পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভগবত্তীর পৃজী-আবাহনে 
উপস্থিত না হইলে ক্রটি বা ধৃষ্টতা দেখান হয়--এইজন্ত সশিগ্য নিনাই 
অযাবন্তার গভীর যামে ষখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন বাজে লোক 
কেহ ছিল না। মায়ের প্রিক্ন সাধকবর্গই তখন সশিষ্ত নিমাইয়ের 
সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মাতৃমৃত্তির সম্মুধে ক্ুন্দর আঁসনে সমানীন, 
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করিলেন। প্রাঙ্গনে কয়েকটা ছাঁগশিশু রজ্জুবদ্ধ হইম্না লতাপাতা 
ক্ষণ করিতেছে ; সম্মুখে নানাবিধ পূজোপহাব, তাহার মধ্যে বারুণীপূর্ণ 
কয়েকটা মৃতভাগ্ডও বন্তমান বহিষ্নাছে। পৃজক কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
মাধব সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট; আজ সাধকগণে বদনে মাতৃভক্তিব 
গ্রবণ উচ্ছাস, দেহে আমত শক্তির প্রভাব আর অন্তব হইতে জলদগন্তীর 
শ্ববে মাতৃনামেব ভক্তিভবা জয়ধ্বনি শুনিলে, বাস্তবিক হৃদয় সস্তিত 
9 মাহিভ হহয়। যায়। ভাবোন্মাদ শাক্ত-ভক্তেব ভক্তিপুত, পবিষ্্র 
আভবেক-সলিণে ন্নাত, শ্বগৃষ প্রভাজাণ-মপ্তিত মাতৃমুত্তির প্রতি 
একা/গ্রচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া, শচানন্দন [নমাত অঞরজলে বক্ষঃস্থল 
এাসাইয়া ঘেলিলেন। আখপর একেবাবে সংজ্ঞাশূম্য, একেথাৰে 
সযাপীস্থ হইযা ভাবে বিভোব হইযা পডিলেন, ৮ক্ষে আর পলক 
পড়ে না, হ্দ্যন্ত্র নডনচভন বহিও হইয়। গিয়াছে । প্রেমোন্মাদ নিমাই 
সঞ্লেই' মহাভক্ত বাঁলয়া ভক্তি করিতেন এবং সাখন-বিষন্কে মতদ্বৈধ 
থাবিলেও, [নমাই যে অতুলশীয় সাধক ও ভক্তচুভামাঁণ তাহা কাহারও 
অবিদত ছিল না; আজ মাত সন্গিধানে তাহাকে এই ভাবে প্রেমে 
বিভোব হইতে দেখিয়া, শাক্তগণ স্তভিত হৃদয়ে তাহার নিকট করঘোড় 
করিয়া উপবেশন কবিলেন। 

আজ নিমায়ের সে ভূবনমোহন বেশ দেখিলে বাস্তবিক তাহাকে 
দেবতা ভিন্ন আর বিছুই বলিয়া মনে হয় না, কারণ সামান্য মানবের 
এবূপ সৌন্দর্য্য হইতেই পারে না। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কষ্মানন্দ, 
রঘুনাথ, রধুনন্দন প্রত্ভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়। বলিলেন--”আমর! হেন 
দ্বিধ! বোধ করি, নিমাইয়ের তাহা নাই ! মরি মনি, শচীনদ্দন-নিম়্াই 
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খথার্থ ভক্ত” এইসপ ভাবে প্রায় দণ্তাধিক কাল অতীত হইলে, 
নিষাই চৈতন্ত লাভ কবিলেন। তখন শাক্ত-পর্ডিতগণ তাহাকে দেবিয়া 
বশিব। প্রভু 5 সুখ্য।ভি করিলেন এবৎ তাহার ভাবাবেশেব বিষষ কিছু 
শুনিবাব জন্য মুগ্ধ গেপ্রে চাতিয়া রহিলেন। 

মাধের পৃজ!গীঠ ভইভে ভল্তগণেব আজন বিছু দূবে হইলে, হেখান 
হইতে মাতৃমু্তি বেশ স্পষ্টৰপে ধেখিজে পাওয়া খাঁষ। নিমাই 
অধ্যাপকগণকে সম্বোধন কব্ষি। বপিপেন--পুজনীষ পাণ্ডত মগ্ডলা। 
আঙ্জগ আমি আপনাদের পুজাগীঠে অত হইয়া, বিশ্বপাশিনা মাত়িশক্তির 
পদতলে ব্নিয়া ধন্গ হইলাম। আপনাদের মাষেন রূপ কিক? একবাৰ 
ধ্যান করুন £--. 


শবাঁকঢং মহাভীমাঁৎ ঘোপদং্রাৎ ববপ্রদাম্‌ 

॥ তাশ্যযুক্তাং ভ্রিনেঘাগ্ভত কপাপশ কতৃকাকরাম্‌। 
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং কধিবং মুক্তঃ, 
চতুর্বব হুযুক্তাং দেবীং বরাভয় করাং স্মরেৎ |” 


সকলেই নিমাইয়ের ভক্তিভাতি-বিভূমিত বদনের প্রতি এবদুষ্টে 
চাহিয়াছিলেন। সেই ব্দনে কি এক অমিয় মধুব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
হইতেছিল, আর শাক্ত-ভক্তগণ সমস্ত ভুলিয়৷ তাহাই দেখিতেছিলেন । 
তাহাদের আর অন্ঠ দিকে নয়ন ফিরাউবাঁৰ অবলর নাই! এমন সময় 
নিমাই বলিলেন--"্ভক্তবুন্দ! একবার দেখ দেখি, আমাদের মা আজ 
কেমন নৃতনরূপে আমাদের মনোবাছা! পূর্ণ কৰিতে নয়ন মনোহর ভাবে 
বণ্ডায়মান !” 


৯১৩৬ 


নঢদর নিমাই । 


তখন এবলে চমকিত হইয়া মেহ দিকে চাহিয়া দেখিলেন । 
পেঞ্চবগণ ৫1২ দেখ আবাব্য চিত্তবিমোহন কৃষ্তকূপ দেখিষ1, গলায় বস্ত্র 
ফা ২জেম্ববে পপিলেশ ২ 
“ও ষল্লেন্পাবব কাপ্তিমিন্দথদনৎ বনু বিতৎসপ্রিয়ধ। 
শ1ৎপ|ফ্কমুদাব কৌস্তত্ধখং পীতাখখৃৎ স্ুন্দবমূ। 
নবীননাবধন্তাম নালেন্দিবর পোচনম্‌ ॥৮ 


(দশ, দেখ ভক্তগণ। কি মনমোহন, কি বিশ্ববিমোহন অআপবপ 
1 আগ অনি ববা, দিগন্ববা, নৃমুগ্তম।লা পব। মা-কেমন বাঁশী করে, 
প।এ1প্বব পদ, গলার বনফুলেব মালা ধবে-স্হমধূব হাম্ত করেঃ 
এন তেখাদেব সক্মুখে উপস্থিত। কে বলে পরম বৈষ্ঞকবী মা! আমান 
গ মাংপ ০ প্ুপামপবা পানাসক্তা? এ দেখ, স্থথ গ্রলম্নবদনে 
[মা ন| অ।মাব্--শ্যামকপে দগ্ডাষমীন 1” 

তখন শাঞ্তগণ মুগ্ধ, চকিত এবং ভীত প্রাণে প্রেমবিহবল হ্ইয়া 
বাপলেন-- “নিমাই, ভক্তচুভামণি! আমাদের মোহ ঘুচিয়াছে, তুচ্ছ 
ভরানেব অহঞ্চব টুটিয়াছে । আমরা এতদিন গ্রামা-শ্তামে ভেদ ভাবে 
51খিয়। সাব প্ররুত তত্ব ভুলিয়াছিলাম ১ আজ তোমার পান পে 
অঞ্তা হইতে মুক্ত হইলীম-_তুমি আমাদের দয়া কর।” এই বলিষ়্, 
সকলে ভক্তিভবে সমস্ববে অভেদ ভাবে গাহিলেন £-- এ 

“গ্রাম! হলি ম| রাসবিহারী, নট্বরবেশে বৃন্দাবলে।” ; 


তাঁরপর নিমাই বৈষ্ণ্গ্ণণকে সম্বোধন করিয়া রার্মালেন-"পবৈধারগ্ণ ! 
'দখিলে, মা কি তোমার বাবা নয়--স্তাম! কি তোমার স্যাম নয় 2 8... 


৯৭: 


নদের নিমাই । 


বৈষণবগণ আকুলপ্রাণে কবযোডে গাহিলেন ৮ 
“গোপনে গোকুলে আপি শ্যাম হয়েছ । 
কবে অসি মুক্তকেশী বাঁশী ধ'বেছ।” 

শাক্ত-বৈধ্বে এইবাব বেলাঞঝুলি হইল; নিমাইয়েব কপায় ভেদভাবৰ 
বজ্ভিত হইয়া সকলেই ভক্তিশাবে বিভোব হইলেন । নিম।ই বনিলেন-- 
"সাধনা সমস্তই এক , বাবা ও মা অভেদ মুর্তি। শক্তি ভিন্ন সাধনা তয় 
না। শক্তি চাঁভ-_তান্নব কতক সাশী বিবেক বুগ্ধি এীন সামান্ 
অধিকাবীব পক্ষে; বিস্তু যতই উদ্ধে উঠিবে ততই এব। পন্ঠাচাব, 
বীবাচাব গরভৃতি ইতে সত্ভখিকাবে গৌছিলে, তখন আৰ ভেদ জ্ঞাল 
থাকে না। তখন সব বরহ্গময__মা, বাবা সব এক--একমেবাদিতীষম্‌। 
ডখন জীব মাত্রই শিব, শিব বৈষব ভাবে অনন্ত শ'গ্ব আধাব। 

« পৃথমে তান্বিক সাধনায় আসাক্তব বশে প্রবৃত্তি মার্গে বিছবণ কবিতে তঃ 

«০০, কিন্তু বিবেব-বুদ্ধিশাণী সাধকেব লক্ষ্য থাকা চাই, মীজ্জিত-বৃদ্ধি 
পণ্ডিতগণেব চিতে স্থিব থাকা চাই, সেই--ণধ্যেষ সদা সবিড়মণ্ডল 
মধ্যবত্তি নাবায়ণ সবসিজাপণ সন্নিবিষ্ট কেমুববান, কনক-ঝুগুল-বান 
কিবিটা-হাঁবী হিরগয়-বপু ধৃত এঙ্খচন্রম্‌ 1” 

নিমাইয়েব ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই অবাক হইলেন। তাহাবা 
সেইদিন হইতে নিমাধেব উপদেশাহ্ুসারে হৃদে কালী, বহি শিব, 
বদনে কেবল হরিধ্বনি কবিয়। নিমাইয়েব সঙ্গে ঘুরিক্লা বেডাইতে 
লাগিলেম। শাক্-বৈষবেব মিলনে দেশ ধন্য হইল। নিমাইয়েব মতে 
সকলে মু হইয়া তাহাকে শ্রীুষ্ণের অবতার বলিয়! মান্ত করিতে 
লাগিল। 


২৯৩৮ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
যবনে হিন্দুভাব। 


“না সোহাগে বাপ্রে আদব” বৈষ্ুবগণ বুঝিলেন- মাকে সন্তুষ্ট ন। 
কবিলে, বাপেব আদব পাওয়া যায় না। মাই বাবাকে চিনাইয়। দেন 
ভবে সন্তানেৰ পিতৃভক্তি প্রকাশ পায়; অতএব মাকে অবহেলা করা, 
অমান্বা কবাঁ-অধঃপতনেব মূল। শ্রাক্তগণও বুঝিলেন--পিতুভক্তি ন! 
কবিলে, মাষেব বিষনয়নে পড়িতে হয়; কাবণ পিতা যে মাতার গুরু । 
অতএব গুকর-গুরুব অগান্ত কবিলে- ইহকাল পরকাল, একুল-ওকুল্প 
দ্রঃ কুলই নষ্ট হউবে। মাতৃভক্ভি-শুন্য বৈষ্ণব যেমন-_ অবৈষ্ণব, তেমনি 
বিষুভক্তি-শূন্য শাক্তও পতিত--অধমাধম। 

অতঃপব শাক্ত-বৈষ্বের মধ্যে এইরূপ অভোদ ভাবেন প্রভাব 
জাগ'ইয়। দিলে, তীহাবা শ্বহন্তে ছাগপণ্ ছুইটীর বন্ধন মোচন করিয়া 
দিনেন। পণ্ডিত শাক্তগণ বিবেক-বুদ্ধি বলে প্রবৃত্তির হস্ত হতে মুক্তি 
লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। নিমাই পিত্ত 
তাহাছেব গুকস্থানীয় ক্যা) হরিনামের বলে মনের মলা-মাটা ধুইয়! 
পরিফা।ব করিয়। দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তাহাতে সহায়তা! করিতে 
ক্পণত। করিলেন না। 

ইহার পর হইতে বৈষবের দল ক্রমে ক্রমে নবদধীপে প্রাধান্য লাভ 
করিল। চানত্রিদিকেই সংবীর্থনের তরঙ্গ উঠিতে লাগিব । ঘরে থরে 


৯৩৮ ॥ 


লদের নিমাই । 


খোল-কবঙ।লেব শব্ব, অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে তুলসী মধ, ভক্তশণ ভাহাব 
চাখিধাব খেষ্টন্‌ কপি পরধমানন্দে নৃত্য নবিতেছেন। তখনকাৰ 
দশ্য যে বি নান যনোতব, ভাতা ভাষার ঘ্বাা ব্যক্ত করা খাঁষ পা। 
সী পুরুষ পবাণই হবিনামে উন্মত্ত । যাহাক। বিছ্বেধী ট্লি- তাহাবা 
কার্গন নিক নাদিশ কবিল , বাজী হুকুম দিলেন পভিবিনাঘের দল 
বা” ল হইলেই আক বব।” 

সেঈ সম্ষ শাস্তিপুবেব শিকট বুডন্‌ গ্রামে, হবিদাগ নামৰ এবজন 
ভন্গ, অনৈলা-ঘোল নিকট ভর্তি খিষিক উপদেশ পাই, অখিবাষ 
হ'প্নাম কটি আবন্ক কটন হবিদ্রাণ ওবিনাণে ৭ নুষ বিশ্বাস 
স্বাপন কবিয়াছিলেন ঘে, তাহীণ মতে হবিনামই সবল সাপনাথ পাব 
হাখনাম ব।ণ১। এ।৭ কান সাথনাৰ আবশ্ক ডখ আন হি খনগ্রা্থ 
নিবাশী জনৈক ব্রঙ্গণের পুল । অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, 
ধঝন বস্তক প্রতিশীলিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাশান্ষে সকলে 
যবল-ভবিদাস বণিত। তাহাকে হবিনাম হইতে বিমুখ ববিবাব জন্য 
গ্রামের জমিদাব একটা পরমাস্থন্দরী বেশ্ঠাকে পাঠাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা 
কবিক্বাছিলেন, কিসন্ট অবশেষে বেস্তাটা নিজেই হবিনামে মুগ্ধ হইযা, 
তাহার পদশ্রাস্তে পতিত হইল। হবিদান তাহাকে ভেকধাবণ কুয়া * 
ইত্সিনাম জপেৰ অনুমতি দিয়া, অন্যত্র গমন করিলেন । 

কাজী বব -হবিধাসকে কাফেবেব ধন্স গ্রহণ করিতে দেখিয়া অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাকে ভাকিয়! লইয়া হবিনাম ছাঁড়িতে বলিলেন এবং 
কল্ম! পড়িয়া! পুনরায় সংশোধিত হইয়! মুসলমান-ধর্্ম গ্রহণ কবিতে 
আদেশ দিলেন। হবিদাস কাজীবৰ কথা! শুনিলেদ ন1 দেখিয়া, 


১গ৪ 


নদের লিমাই । 


শান্তিপুপের কাজী মুলুবচাদ খা তাহাকে দণ্ডিত কবিবাৰ জন্য, 
নবাব কোঁসেন সাহেব অনুমতি প্রার্থনা কবিশেন। ধণ্তাভ! হইল-- 
প্রাণ বধ; ২২ বার জোবে বেত্রাধাত করিয়া মাখিয়া ফেলিবার হুকুম 
১$ইপ। হবিদীস তাহাঁতে ভীত ন1 হইয়া, অকাতবে সেই ভীষণ শাস্তি 
শাথ পাতিয়া লইলেন, তিনি সমাবীস্থ হইঈযা সেই বেত্রাঘাত সহ 
ববিতে লাগিলেন। খগঠৌব বেত্রাধাতে মবিয়। গিষাছে ভাবিয়া, 
পকলে তাভাব শবদেহ মৃত্তিকান় প্রোথিত ন। কবিয়া গঙ্গাব জলে 
শাসাইয়া দিল। 

'্মতঃপব ইনি গঙ্গা জলে ভাসিতে ভাসিতে কিছুদূব গমন করিয়া, 
নধজীবন লা কবতঃ তীবে উঠিলেন। নবাব সংবাদ পায়! তাহাকে 
পাম সাধ শাখ্যস্ত কবিযা, তীহাৰ উপব আপ কোন হুকুম জারী 
ববাণন না। হবিধাস নিঃসক্কচিন্ডে কুলিন গ্রামে গিয়। বাসস্থান নির্দিষ্ট । 
কবিণেন এবং প্রাণের সহিত হবিনাম সাধনায় দিনপাত করিতে ! 
শাগিলেন। | 

যখন পবম ভক্ত, বাঁলয়। নিমাই পণ্ডিতের নাম চাবিধিঙে খ্যাত হইল, 
তখন এবদিন অধৈত্যাঢার্যেব সহিত তিনি নবদ্ীপে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। হবিদাঁসকে পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিত, ভজগণ 
তাহাকে নিমাইয়েব নিকটু) লইয়া গেল। নিমাই এই পরম্‌ ভে 
দঙ্গলাভ কিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং নানা গ্রকার সখা 
দানে আতিথ্য সংকাৰ করতঃ তীহাকে পুষ্প-চন্দনে শোভিত করিলেন। 
নতনে রতন চিনেহরিদাঁপ নিমাইকে চিলিতে পারিয়া, তাহার ীণের, 
ঠাকুরের পর্ন আত্মপমপণ করিলেন। রী 


গা 
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নচদর নিমাই । 


এই সময় নিমাই পণ্ডিতের কখন ভক্তভাব, কখন ভগবানভাব 
হইত। যখন তিনি ভক্তভাবে অবস্থিতি কবিতেন, তখন তৃণাদপী 
স্থ-নীচ হইয়া সকলের পদধূলি লইতেন--তুলসী তলায় প্রণাম কবিতেন 
আর শ্রীকষ্েব দর্শন জন্য কীদিয়া কাদিয়। চক্ষু ফুলাইতেন । আবাঝ 
যখন ভগবান-ভাব হইত, তখন ক্রাভাব সেই শ্রীঅঙ্গে বাগ্তধিকই দেবশ্রীব 
বিকাশ হইত; তিনি দেবমূত্তি নামাইয়। ফেলিয়া-_-খিধু খষ্ট।ৰ বিষু 
হুইয়! বসিতেন, আর ভক্তগণ আবেগ ভব প্রাণে, সেই শ্রীমুর্তিব পদে 
তুলসী-চন্দন লেপন করিত--নানাবিধ পুষ্প মাল্যে শ্রীমঙ্গ সমাচ্ছাদি'ত 
করিয়। ধ্যান কবিত £-- 


“জ্রীগৌবাঙ্জমহং বন্দে বাধা রুষ্ণম্ববপকম্‌, 
অন্তঃকষ্ণৎ বঠিগৌরং দ্বিভুজং করুণাময়ুম্‌। 
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জীভং বক্তবস্ত্রং স্থনাসিকম্‌, 
নমঃ ক্লীং চৈতন্য মহাপ্রভবে নমঃ নমঃ” 


এইদূপে বিবিধ উপচাব উৎসর্গ করিয়! সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করিত। 
সে রূপ দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত হরণ হইয়া যায়; সকলেই সেই 
অপরূপ বপে মুগ্ধ, আত্মহারা হইয়াঁ-প্রভৃকে বেষ্টন কবতঃ সংকীর্তভন 
করিতে থাকেন। আজ অদ্বৈত্য ও হব্িদাস আমিযা নিমাইষেব 
দেবভাবে বিভোব হইলেন। .প্রকাশ্তে 'ন! হউক, ভিতবে ভিভবে 
নিমায়েব অবতার সমন্ধে তাহাদের একট অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু 
এক্ষণে আর তাহার কাবণ বুহিল না। সামান্য জীবে বখন এভাবও 
সম্ভব হইতে পারে না। মানব শক্তিতে এরূপ পুজা! গ্রহণ কবিবার 


৩২ 


নম্র নিগাই। 


শক্তিলাভ অসম্ভব! কপট মানব হইলে সে টিকিবে কত দিন? ভরা। 
চবণে পড়িয়া গডাগডি দিলেন--তাহাব সকল সন্দেহ ভন হইব । তল 

অবধিশ্ব(স ম।নবের শত্র নহে-মিত্র । অবিশ্বানের পর একবার হৃদ 
বিশ্বাসবদ্ধ হইলে, তাহা! চিবদিন অচল অটল ভাবে থাকে । যাহার সহজে 
বিশ্বাস হয়, তাহাথ সে বিশ্বাস আবাব সহজে যাওয়াই সম্ভব; কিন্তু 
অবিশ্বাসের মাটাতে একবার বিশ্বাসের বীজ অঞ্চুরিত হইলে আর তাহাৰ 
বিনাশ নাই । নরম মাটীতে কোন কিছু প্রোথিত হইলে, তাহা সহজেই 
উৎপাটন কবা বায়, কিন্তু বঠিন মাঁটাতে একখাব তাহ? প্রবিষ্ট হইলে 
উতৎ্পাটন কর! সহজসাধ্য নহে। অদৈতেব অবিশ্বাসভর! হৃদয়ে এই 
খিশ্বীসভাবেব উৎপত্তি প্রগাঁচ শিকভ বদ্ধ হটয়াছিল। 

আজ শচীদেবীর অঙ্গনে যাবতীষ ভক্তের সমাবেশ হইস্বাছে। 
নিমাইয়েব ভাব দেখিয়া, ভক্তগণ প্রেম-পুণকিত হৃদয়ে ভজনানন্দ 
উপভোগ কবিতেছেন | সে ভাব দেখিয়া শচীদেবী ও বিষু্রিয়ার প্রাণ 
ফাটিয়। যাইতেছে । এচীদেবী মনে করিতেছেন-_নিমাই পাগল হইয়াছে, 
আব পতির এই দশ! দেখিয়া, পতিব্রত। বিফ্ুপ্রিয়ার প্রাণ দুঃখ তরজে 
ভাঁদিতেছে । শচীদেবী একমাত্র পুভ্রেব অমঙ্গল আশঙ্খায় ভীত হইয়া 
প্রীবাকে বলিতেছেন--"হে বৈষ্ণব ! আমার মত জন্ম-ছুঃখিনী আর কেহ 
নাই, কাদিতে কাদিতেই আমার জন্ম গেল। পতিশোক, কন্াশোক এবং 
পুল্রশোকে আমি জর জর মর মর হইয়া, কেবল নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া 
বাচিয়া ছিলাম; কিন্তু শেষ দশায় সে এ কি করিল? আমার অদৃষ্ট 
যেমনই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু অল্পবয়সে বধূমাতার 
ভাগ্য চিস্ত। করিয়া, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে । নিমাইয়ের 


৯০৩ 


লদের নিজ । 


এইবূপ “বাধৃগ্রস্থ ভাব দেখিয়া সে অহবহঃ কাদিয়। আকুল ভশ। তবেজি 
বাগ্থাকে আমাৰ কোন 'অপ দেখতায় ধবিয়াছে ৯ কেমন কিবা ইভাব 
প্রতিকাব হইবে? আপান বয়োবৃদ্ব-দয। কিমা তশাব পবাম্শ 
দান ককন। 

শ্বীবাস শচীদে নীকে বুঝাইয1 বলিলেন--“দেবি আপনি পুনল্রেব জন" 
(কেম বুথ! চিন্তা ববিতেছেন । আঁপনাব পুক্্র যে বিকাপগন্ত হইয়াছেন, 
ত্রদ্ধা, শিবও সেহ বিবাবভ।খ সদ। গ্রার্থদা কঙ্েন। ঠাবুবাণী, আপনান 
প্ুল্রেব কোন বোগ নাই, শাহাৰ কোন বোগ হইতে পাবে ন।, বুথ 
অমঙ্গল আশঙ্ক। কবিতেছেন কেন ?৪ আপনাব পুজ্রেব নাম স্মাণ ববিশে 
গন জীবেব সকপ অমঙ্গল নাশ হয়, তখন তাহা আবাব অখঙ্গল চিন্তা! 
॥ যে ঘাডুলের কথা মা 

শচীদেবী বলিলেন--ম্চাত্সন 1 যেদিন হইতে বি।প ”৮ডে ণেছে 
সেই দিন হইতে আমাখ প্রাথ আব কোনবপে প্রবোধ মান না 
নিমাইয়ের এ ভাব দেখে ৩য় হয়, পাছে সেও ফাক যে পালা 
গা থেকে এসে অবধি বাছাব ফেকি হণ, কিছুই বুক্তে গা ছি না? 
এই ব্লিয়! শচীদেবী অঞ্চলে মুখ লুকাইযা কাঁদিতে লাগিলেন। 

শ্রীবাস বাঁপলেন-মা । তোমাৰ নিমাই পুন্রটা সধাবণ নয়। 
পৃথিবীতে হবিনাম প্রচাগ কবিতে, ধর্মহীন জীবকে ধন্মে মর্মান কনিতে 
স্টাহাব জন্ম। ম|। পুণ্যবতী তুমি--তাই অমন পুত্র জঠবে ধবিযাঁছ, 
নিজে সাত্ন। াঁভ কল এবং সৌভাগ্যব্তী বধূমাতাকে সান্বন। দান কব 
ইহাতে ভয় পাইবাব কোন বাবণ নাই ।” 

ছুইজনেব বথা ফুবাঁয় নাই--এমন সময় নিমাই নিজ অভাব প্রান্ত 


১.০ 


নদের নিমাই । 


হইয়।, গৃহে আগমন করিলেন। তখনও আখি প্রেমনীরে ভরা। 
ভক্তভাবেব পৰ চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া নিমাই জননী সপ্িধানে আসিতেছেন 
দেখিয়া, শচীদেবী বলিলেন--“দেখুন, দেখুন, নিমাই পাগলের মত 
এদ্রিকেই আসিতেছে , ভাব দেখিলে প্রাণ ফেটে যাঁয়।” 

নিমাই উ৬ক্কিভব। প্রাণে আসদ্বা জননীবৰ পদে প্রণাম করতঃ 
বাললেন--ম।! আজ আমাদেব সৌভাগ্যেব সীমা নাই, আজ ভগবানের 
মাভক্রনক্ল আমাদেব কুটির পবিত্র কবিয়াছেন; পদধূলি দানে 
আম'দিগকে কৃতার্থ করিযাছেন |” 

সন্তান-বৎসল। জননী সে কথ শুনিয়াও শুনিলেন না; ধুলি-ধৃনরিত 
অঙ্গ নিমাইকে বা বেষ্টন করিলেন, অঞ্চল দ্বারা তাহার শ্রীঅজের ধুলা 
ঝাঙিয়! দরিয। বলিলেন-_-দনিমাই ! পৃজা-পাঠ হইয়াছে কি, আহার 
করিবধি কখন? হ্াবে, না খেয়ে খেয়ে যে শরীব কালী করৃলি, সোনার 
অঙ্্ শ্রীহীন হ'য়ে গ্েল। খাওয়া-পরায় একট মন দে, সমস্ত দিন 
কবল হরি হরি ক'রলে কি হবে বাবা ?” 

নিমাই বলিলেন--“মা ! হবি ভজিলেই দেহের জ্যোতি বাড়ে। 
'দখ দেখি, এই সব ভক্তবুন্দকে ; মরি মরি! কি সুন্দর কুস্থম-ললাম 
দেহেব জ্যোতিঃ! তুমি জাননা মা, তাই হরিনাম কর্তে বারণ 
£'রছে।।” 

“আচ্ছা, তা করিস; এখন বেলা অনেক হয়েছে, খাওয়া-দাওয়! 
টব চল্‌।” 

"মা! আজ আমি একা খাব না, এই ভক্তগথের সঙ্গে আজ প্রাণের 
ভাজন কম্রৰে। |” 

১৯ ৯৪৫ 


নদের নিমাই ॥ 


তা জানি, বধূমাতা জানিয়! শুনিয়াই সকলের আয়োজন ক'রে 
রেখেছেন--এখন চল 1৮ 

নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে আহারে বসিলেন। আজ আহাবে কোন 
জাতিভেদ নাই; সকলেই সকলের মুখে খাদ তুলিয়া! দিয়া, তাহাই 
আবার নিজে ভোজন করিতেছেন। শচীদেবী পবিবেশন কবিতেছেন, 
ভক্তগণ দেখিতেছেন-_শ্রীবুন্দাৰন ধামে আজ রাখালগণ পরিবুত হইয়া 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রস-ভোজনে প্রমত্ত। শ্রীরাধাবূপিনী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল 
হইতে শ্রীকৃষ্ণের সে মধুব লীলারস পান করিতেছেন আর বলিতেছেন-_ 
“অন্যকার রদ্ধন-কাধ্য আমাব পার্থক হইল ।% 

আহারাদির পর, সকলে আচমন করতঃ আসনে আবেশ-আনন্দ 
উপভোগ করিয়া, দিবাবসানে ম্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনেব ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। নিমাই সকলকে আগামী কল্য নগর-কীর্ভনে যোগদানের 
আদেশ করিয়া, বিদায় দান করিলেন। শচীদেবী বধূমাতার সহিত 
দিবসের গৃহকাধ্য শেষ করিলেন। 


৯৪৬ 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


পাবণ্ড দলন। 


গোৌড়ের সিংহাসনে হোসেন সাব প্রতাপ অক্ষুন্ধ। তিনি তদানিজ্তন 
গীড়েব প্রপিছ্ছ নগর বিগ্যাপীঠ নবদ্ীপে, চাদ খাকে এবং শাস্তিপুরে 
মুলুক টাদকে কাজী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হস্তে ইহার শাসন ভার 
প্রধান করিয়াছেন । নবদ্বীপ তখন বাঙ্গালার প্রধান নগর, বহু লোকের 
বাস, দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহা আবাসস্থল । তখন 
খাক্ত-বৈষ্ণবে প্রায়ই বিবাদ হইত, এইজন্য প্রভৃত-জনসপ্কুল এই জেলার 
শাসনভার উক্ত ছইজন প্রসিদ্ধ কাজীর উপর স্থস্ত ছিলি। 

কাজীর অধীনে ছুইজন সহর কোতয়াল নিযুক্ত ছিল; ইহারা 
ঈাতিতে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম__মাধব রায় ও জগন্নাথ রাষ। ইহাদের 
ছুই ভাইকে লোকে “্গাই-মাধাই” বলিয়া ডাকিত। ইহারা ভয়ানক 
প্রকৃতির লোক ছিল; এমন কু-কন্ম কিছু ছিল নাঁ-যাহা জগাই 
মাধাইয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই | ইহারা অহোরাত্র মুদলমানের 
সহবাসে বাস করিত এবং অবিরত মগ্ভপান করিত ; আহারের ফোন 
আচার-বিচার ছিল না। কাজী তাহাদের কাধ্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা 
কবিত, কারণ এক জনকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহার! তাহাকে 
বাধিয়! মারিতে মারিতে কাজীর নিকট হাজির করিত। কোন প্রকার 
কু-ক্রিয়ায় তাহার! অপারক ছিল না; চৌর্য্যবৃত্তি, নরহত্যা, সতীর সতীত্ব 


উচ্ি৭ 


নদের নিমাই । 


নাশ, লোকের ঘরে অগ্রি সংযোগ করিয়া দেওয়া! প্রভৃতি কার্য তাছাৰ 
সিদ্ধহত্ত ছিল। লোকে পুডিয়। মরিতেছে, চুরী হইয়া! দারুণ অভাবে 
কষ্ট পাইতেছে ইত্যাদি দেখিলে, তাহাদের প্রাণে বড আনন্দ হইত। 
কাজির আদবের পাত্র বলিয়া তাহার সদাসর্ধদা নান! প্রকার আম্ফালন 
করিয়। বেড়াঈত। ভঙ্র সমাজ বিগ্রকুশ-কলঙ্ক এই পাষগুদ্য়কে দেখিলে, 
ভয়ে জড় সড় হইত; “ছুজ্জনকে দূরে পরিহৰ" বলিয়া লোকে তাহাদের 
সঙ্গ করিত না। 

ইহার] অথ দ্বারা কাজীকে বশ করিয়াছিল এবং কাজীব সহি 
একত্র ভোজনে তাহারা দিধা বোধ কবিত না; যথেচ্ছাচাব কৰ। এই 
ভ্রাড়ৃদ্বয়ের শ্বভাবসিদ্ধ ছিল। মছ্মাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে 
ধল পুষ্ট করিবার ভাবনা থাকে না; এইজন্য বহু অশিক্ষিত ইতর-ভদ্র 
লোভের বশবর্তী হইয়া ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন কবিত। কাজী 
নাদ মাত্র, ইহারাই নগরের কর্তা; এ হেন পাষগুদ্বয়েব তস্তে পড়িয়া 
নগরবাসী কিন্ধপ স্ুখশাস্তি ভোগ করিত--তাহা সহজেই বিবেচা । 

নিমাই-নিতাই যেদিন হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়' 
সংকীত্তনের দল বাধিলেন, যেদিন বড় বড পঞ্ডিত, বিশিষ্ট শাক্ত-ভক্ত এ 
দলে যোগদান করিলেন এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যখন বৈষ্বগণের সহিত 
সংক্ষীর্তন করিতে আরভ্ত করিলেন, অযথা! মগ্তমাংস ভোজন করিয়! 
বেড়ান দোষ এবং যাহারা এইরূপ করিবে, নিমাইয়ের সম্প্রদায় তাহাদ্র 
সমাজে রহিত করিবেন ইত্যাদি প্রচার করিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে 
জগাই-মাধাইয়ের প্রাণে দাকণ বিছেষ ভাব জাগিয়৷ উঠিল। 

শাক্ত-বৈষণবে সম্মিলিত হইয়া, নিমাইয়ের দল তখন খুব বড়: 


৯১৪৮" 


নঢদর লিাই-। 


হইয়াছে ; সকলেই প্রায় নিমাইয়ের ভক্ত । ছুই একজন যাহারা ব্যভিচার 
চাড়িল না, তাহার! নিমাইয়ের দল হইতে বাদ পড়িল। তাহারা বিষম 
কোপাবিষ্ট হইয়া, ছুবৃত্তদের দমন করিবার জঙন্ট কাজীর সহিত ষড়যন্ত্র. 
করিতে লাগিল । ইহাদের অগ্রণী হইল--জগাই-মাধাই। 

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রতি পাষগদ্বয়ের ঘোরতর আক্রোশ জন্সিল; 
কিন্ধ শুধু আম্কালনে কি ফল হইবে? নিমাইয়ের দলের গগনভেদী 
ভরিনাষ ধ্বনিতে দিজ্মগুল প্রকম্পিত হইতে লাগিল; তাহাদের প্রেমময় 
ভাগুব-নৃত্যে নবদ্বীপ টলটলায়মান হুইয়! উঠিল। একজন একবার 
হরিধ্বনি করিলে, শত শত নরনারী বাহির হইয়। তাহাতে যোগদান 
করে। কাজী নিজেই যখন ইহাদের সশ্মিলন-শক্তি দেখিয়। ভীত, তখন 
অপর কাহার পাধ্য যে তাহাদের সম্মুখীন হয়--তাহাদের প্রবল প্রতাপে 
বাধা দেয়! ্ 

তখন হিন্দু-সমাজে ধর্মপ্রচার বিধির প্রচলন ছিল না; সশিশ্ত নিমাই 
প্রথমে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত করেন। নিতাই হরিদাসকে লইয়া 
প্রত্যহ হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইতেন ; জীরের দুর্দশা! দেখিয়া 
হাহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইত । যেখানে পতিত বা অধম কাহাকেও রর 
দেখিতে পাইতেন__সেইখানেই তাহারা যাইয়া, অযাচিত... ভাবে 1 
'নাষ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, পদে ধরিয়া সকলকে বলিতেন--*ভাই রঃ 
পাপ করিয়াছ বলিয়াই এই ছুর্দশ!; একবার বদনভরে হরিনাম. কর, 
মকল পাপ-তাপ নষ্ট হইবে_-জীবনে বিপুল শাস্তি পাইবে", . তাহাদের. 
সেই দেবপ্রতিম “নধর  শরীর-কাস্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ: হই পড়িত 
এবং ত্র সেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নম স্বভাবে ফলেই রঃ ] ক. 





নদের নিমাই । 


হইয়া]! হরিধ্বনি কবিয়! উঠিত। নামের এশীশক্তি বলে তাহাদের প্রা 
এমন প্রেমের বন্য প্রবাহিত হইয়া যাকঈত যে, তাহাবা আব সে নাম 
ছাডিতে পারিত না। এইক্ধপে নিতাই, হরিদাস প্রভৃতি সকলে 
প্রন নিমাইয়েব আজ্ঞা! লইয়া, এত শত নব-নারীব উদ্ধাব সাধন কবিতে 
লাগিলেন । 

একদিন জগাই-মাধাইয়েব গ্রতি তাহাদেব নজব পড়িল। ্তীহ্বাবা 
মনে কবিলেন--ভক্তকে ভক্তিভাবে বিভোর কব। অতি সহজ , কিন্তু এই 
দুইজন পাষগকে হবিনামে মজাইতে পারিলেই আমাদের প্রচাব কাধ 
সার্থক হয়। এইরূপ মনস্থ করিয়া নিত্যানন্দ সদলবলে একদিন 
তাঙ্চাদেব সুখীন হৃইয়া, উচ্চৈঃম্ববে হবিধ্বনি করিলেন। মগ্যপানে 
বিভোর বক্তাক্তলোচন পাষগুদ্বয় তখন ভাঁও ভরিযা স্ধা লইয়া! পান 
করিতেছিল; একবাব দ্বণার চক্ষে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিল। 
নিগ্তাই অগ্রসব হইয়া বলিলেন--“ভাই 1 চিবদিনই কি পাপে মন্ত 
থাকিবে? একবাব যদি তোমরা ছুই ভায়ে কষ্ণনাম কব, তাহা হইলে 
দেখিবে, যে জুবা থাইতেছ তাহা অপেক্ষা এ স্ব! কত মধুব এবং কত 
খীদ্র ইহাতে মত্ততা আসে।” 

পূর্ধ্বেই বলিয়াছি, হরিনামের প্রতি-_নিমাইয়েব দলের প্রতি 
তাহাদের বিদ্বেষ ভাব বছদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল; কিন্ত 
ঠিক লময়ে পায় নাই বলিয়াই তাহার! এতদিন কিছু করিতে পাবে 
মাই। আজ তাহাদিগকে নিজেদের ক্ষমতভাধীনে আমিতে দেখিয়া, 
স্বাপ্ন ছাড়িয়া উঠিল এবং একটী কলমসী ছুঁডিয়া নিত্যানন্দকে এমন 
গ্রহাব করিল যে, ভীাহার ললাটদেশ কাটিয়া! অজত্র শোণিত ধার! 


8০ 


নদের লিমা ॥ 


নির্গত হইতে লাগিল। হ্বিনাম শুনিলে জগাই-মাধাইয়ের ক্রোধ 
শতগুণ বদ্ধিত হয়; এ নিরামিষাসী গয়লা বেটার নাম তাহাদের হৃদয়ে 
যেন শেল বিদ্ধ করে। কাজেই হরিবোল বলিতে বলিতেছে শুনিয়া, 
তাহাবা একবার নয়--ছুই তিন বার নিত্যানন্দকে ঘোরতর ভাবে 
নিধ্যাতন করিল। নিতাই প্রহার খাইয়াও আনন্দে নাচিতে নাচিতে 
বলিলেন ₹-- 
“মেবেছিস্‌ কলসীব কানা, তা বলে কি প্রেম দিব ন11” 

নিতাই পুনরায় বলিলেন--"ভাই ! মারিয়াছ বেশ করিয়াছ ; এইবার 
এস, গলা ধবাধরি কবিয়! হরিনাম করি 1!” 

নিতাইয়েব উদারতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিরহসঙ্কারীত। এবং জীবের 
দুর্গতী নাশের জন্ত প্রাণের গভীরতা দেখিয়া, জগাই একটু নম্রতা স্বীকার 
করিল। কিন্তু মাধাইয়ের প্রাণ পাষাণ হইতেও কঠিন; এই সোণার 
অঙ্গে বক্তধার! দেখিয়াও তাহার প্রাণে তিলমান্র মায়া-মমতার উদ্রেক 
কইল না। সে পুনরায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইল দেখিস, সকলে 
নিমাইকে গিয়। সংবাদ দিল। 

নিমাই ভক্তের অপমান সহ করিতে না! পারিয়া, ভ্রুতগতি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন--্্যারে হতভাগ্য 
বিপ্রাধম ! এত পাপ করিয়াও পাপের আশা মিটে নাই? আজ আবার 
এই মহাপুরুষের অঙ্গে প্রহার করিয়! পাপের মাত্র! চু? বৃদ্ধি করলি? 
তোদের এত অহঙ্কার কিসের ?” এই বলিয়া রাগে গঙ্জন করিতে 
লাগিলেন। 

নিত্যানন্দ প্রভূর ভাব দেখিয়া! পাছে হিতে বীপরীত হয় ভাবিষ্বা, 


১৫৯ 


নদের নিমাই | 


নিজেই ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন-প্রভো । এ অবোধ ভ্রাতৃদয়কে বক্ষ 
কবিতে হইবে। আমাৰ কপালে সানান্ত আঘ।ত লাগিয়ছে, তাহাতে 
আপনি বিছু মনে কবিবেন না 

পাষণ্ড উদ্ধাবে নিত্যানন্দেব অসীম ত্যাগ স্বীকাব দেখিয়া, প্রত 
কাদিয়। ফেলিলেন। এত শির্ধযাতন, এত প্রহাবেও তাহাব হৃদয়ে 
কিছুমাত্র বাগে উদয় হয় নাই। মরি মি, পবোপকাবে--পাপীর 
উদ্ধাব সাধনে কি একনিষ্ট অন্তবাগ 1 নিমাই নিতাইয়েব ভাঁব দেখিয়! 
সাহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কবিয়া, ভাব-ন্হবল হৃদয়ে বলিলেন-_ 
প্্রভূপাদ। জীবের দুদ্শা দেখিযা তোমাবই প্রাণ যথার্থ কীদিয়াছে।” 

জগাই-মাধাইযেব উদ্ধাবেব জন্য নিত্যানন্দেব কাতব প্রার্থন! দেখিষা, 
নিমাই উগ্র শ্বভাব পবিবর্তন ববিযা কোমল হইয়! বলিলেন--“ভাই ! 
পাগীকে কেমন কবিয়া উদ্ধার কবিতে হয়, তাহা কেবল তুমিউ 
শাথয়াছ। তোমাৰ এই উতঞ বন্তপাতে পাষগুদ্বয়েব আজন্ম সঞ্চিত 
মহাপাপ ধ্বংস হইল--আজ তাহাবা নিশ্পাপ ভইল। তোমাৰ এই 
কীর্তি চিবদিন জগতে অতুলনীয় হইয়। বহিবে 1” 

ধর্দের নিকট পাপেব প্রকোপ বেশীক্ষণ থাকে না। নিত্যানন্দকে 
প্রহার কবিয়া জগাই ইতিপূর্কেই একটু নম্রতা স্বীকাব করিয়াছিল, 
তারপর যখন নিমাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তথন তাহাধ সেই 
ভুবনমোহন দিব্যকাস্তি দেখিষা, উভয় ভ্রাতাই চবণে গডাগডি দিয়া 
কাঁদিতে কাদিতে চক্ষেব জলে বুক ভাসাইয়! দিতে লাগিল; অন্থতাপের 
অশ্রজলে হৃদয়-মল প্রক্ষালিত কবিল। প্রভূ বলিলেন :--- 

"আয়রে মাধাই ! কাছে আয়, হ্রিনামের বাতাস লাগুক গায়।" 


২১৫৪৬ 


নঢদর নিমাই । 


তখন গৌবাঙ্গ মহাগ্রঠ নিজ জদয ভাও্স্থিত মহাবীজ হাঁবনাম 
লইয়া, জ্ঞান-পাবকেব প্রকাণ্ড বু প্রেম্ভক্তিব ক্ীব-নীবে পাক কবিয়া, 
বমানন প্রস্তাত কবতঃ জণজ্জননী অন্নপূণাব মত অকাতবে বিতবণ 


লাশ 


করিতে কবিতে গাহিলেন “৮ 


নাম স্ধাবস কে নিবি বে আয়। 
এ যে দেবেব ছূর্লভ হবিনাম, নামে ক্ষুণা-তৃষ্জ। দূরে যায়, 
নামে গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, অন্ধ চক্ষে দেখ্তে পায় ॥ 


পাগীব প্রাণের শ্দুধা বেশী, পিপাসা অতাধিক ১ তাই পাপী 
জণাই-মাধাই আব ভরিয়া এই শাম-স্ধা-বস পান কবিযা, এই নামের 
মহ! মাধুরীধাবায় অবগাহন কবির। একেবারে অচৈতন্ত হইয়! পড়িল। 
হতিক্ষ-ক্রিষ্ট অনসন-উপবাসী জীব, এ অস্বত পানের লোভ ছাডিতে 
ন| পাবিয়া, আক ভোজন কবত্তঃ একেবারে চৈতন্তভীন হইল। 
ভাভাদেব চিব-কঠিন হ্বদয়-কমনীয় হবিলামেব বিশ্বব্যাপী তরঙ্গে 
একেবাবে তলাইযা আত্মহাবা হইয়া গেল। নিমাই দুই ভাইকে 
“প্রধভবে আলিঙ্গন দানে চবিতার্থ করিলেন । 

নিত্যানন্দ ছুই ভাইকে দীক্ষিত কবিলেন , গাতীবে লইয়! গিয়া 
ভাহাদের কর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করিলেন । জগ্াই-শাধাই ' 
একেবাবে নৃতন মাহ্ষ হইল, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হঙর। 
প্রত্যহ ছুই লক্ষ জপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গঙ্গাতীরে জপ 
কবিবাব জন্য একটা ঘাট প্রস্তত কবিল। নবদ্বীপে এখনও সে ঘাটের 
অস্তিত্ব বর্ভমান। 


৯৫৩ 


নত্দের লিসা । 


মহাঁপাপী অগাই-মাধাইয়েব উদ্ধার হইল দেখিয়া, ভক্তগণ গগন 
বিদীর্ণ কবিয়া সংকীর্তন আনম্ত ববিলেন। সকলে প্রাণ ভবিয়! 
গাহিলেন £-7 


॥ নিতাই এনেছে নাম নিতে হলো। 
প্রাণ ভবে সবাই মিলে হবি বলো ॥ 


নবাহ্গবাগেব সিপ্ধ সলিলে অবগাহন কবিয়া জগাই-মাঁধাই হবিধ্বশি 
করিতে লাগিল। পাষাণ গলিয়া গিয়াছে, তাহাদেব সেই ঢল ঢল 
প্রেম তরঙ্গের তাওব নৃত্যে মোহিত হইয়া, সকলে বিস্মষপুলকে জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। জগাই-মাধাইয়ের মত পাষওদয়ের এই অদ্ভূত পরিবর্তন 
দর্শনে সকলেব চক্ষু ফুটিল-_-মন গলিপ। আজ অনেক পাষণুই নিমাই 
পণ্ডিতের অসীম দৈবশাক্তি মহিমায় মুগ্ধ হইয়া] তাহাব চবণে প্রণত 
হইল । 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
খর্ব | 


নিমাইয়েব রুপার এখন নবদ্বীপে সকপ সম্প্র্ধায় এক হইয়াছে। 
এখন আব শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌব, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রণায়ে অমিল 
শাই। সকলেই বুঝিয়াছে--মা না হইলে বাবাকে পাওয| যায় না এবং 
বাবাকে না পাইলেও মায়েব অস্থি লোপ পাব) অতএব এখন সকলেই 
অভেদভাবে প্রাণে গ্রাণে মিলিয়া, মহাপ্রভু নিমাই প্ডিতের সংকীর্তন 
সম্প্রদায়ে োগধান কবিয়াছে । 

দৈবশক্তিব বণে বলীয়ান না হইলে, শুধু কথায় বা বর্তায় সকলকে 
একত্র কবা যাঁয় না । অবতাব বল্প মহাপুকষ না হইলে এরূপ আবর্ষণী 
শক্তিলাতও মানুষের পক্ষে অসম্ভব । এই নিমাই মানুষ নহেন--স্বয়ং 
ঈশ্বর; ভগবান শ্রীরুষ্ণ জীবোদ্ধারের জন্ত নিমাইবপে জগতে অবত্তীর্ঘ 
হইয়াছেন--ইহা! সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। যখন নিমাইয়ের 
মোহন মৃত্তি দেখিয়। হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ-রসের সঞ্চাব হয় এখং 
তাহার অমিয়-মধূর কথা শুনিলে প্রাণ জুড়ায়। সকল ভয়-ভীতি দুর 
পলায়, তথন নিমাই যে শ্বয়ং ভগবান--সে বিষয় আর সন্দেহ কি? 

যখন নিগাই অবতার বলিয়! গ্রতিপন্ধ হইলেন, তখনই নগর- 
কীর্তনের উচ্চরোলে দেশ উন্মত্ত হইল। চারিদিকেই খোল, করতাগ 
এবং ছরিধ্বনি। বিপক্ষ হিন্দু ও মুসলমান দিবারাত্র এই উৎপাতে 
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নদের নিমাই । 


ঝালাফালা হইযা কাজীব নিকট নালিশ কবিল। কাজী সাঁচেৰ 
প্রথমে সে কথায কণপাত কবেন নাই, কাবণ একেত নালিশেব বিষয় 
অতি তুচ্ছ, তাহাব উপব ধাভাব নামে নালিশ--সেই নিমাই পণ্ডিত 
কাজী সাহেবের প্রাণে চাচ। নীলাম্বব চক্রবর্তীব দৌহিত্র। সামান্ত 
একটা বালকেব সহিত বিবোধ কবিতে যাওয়া, কাজীব ন্থায উচ্চপদস্থ 
বাজকশ্মচাবীব উচিত নয়। নিমাই পণ্ডিত ছেলেমান্ুষ, নাচ-গান 
কবিয়া বেড়ীয--ইহাতে আব ক্ষতি কি? কিন্ত ভিনি দেশের শাসন- 
কত্তী, কাজেই অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহাব মিমাণ্সা করা উচিত 
নিবেচন! কবিষ|! সকলের অন্নরোধে একদিন নগব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া 
দেখিলেন--বাস্তবিবই চাঁবিদিকে বিষম কলরব, কাণ পাতা দায়। 
খন তিনি হুকুম দিলেন যে-“যাহাবা পুনবায নগবে এইবপ অশান্তি 
উৎপাদন কবিবে, তাভাদিগকে বিশেষপে শাস্তি দেওয়া ত হইবেই-- 
অধিকত্ত বলপূর্ববক জাতি নষ্ট কৰা হইবে 1” 

কাজী সাহেবেব এই বঠিন ঘোষণাবানী শুনিষা, ভক্তবুন্দ মিয়মান 
হুইল , সকলে তাহাদেব রাজাধিরাজ নিমাইটাদেব নিকট কাজীব কড়। 
হুকুমের কথা জ্ঞাপন কবিয়া কাদিতে লাগিল। নিমাই পঞ্ডিত কাজীর 
দুর্মাতির কথা শুনিয়া ভয়ানক বাগান্বিত হইলেন এবং রদ্রমুত্তি ধারণ 
করিয়! রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন--“এত বড় আঙ্পদ্ধী! কাজী 
প্রভুব নাম-কীর্ভন বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছে? আচ্ছা, অগ্তই আমি 
কাজীব গর্ব খর্ব করিব ।” 

অতঃপর তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন--প্প্রভৃপাদ! তুমি 
নগরে নগরে ঘোষণা করিয়| দাও যে, অগ্ভ সন্ধ্যার সময় আমরা 


৯৫২৩ 


নঢদর নিমাই 


নগব কীর্তন কবিজ্তে বাহিব হইব | সকলে যেন সন্ধ্যাব সময় আমাদেব 
বাডীতে সমবেত হয 1” 

নিত্য।নন্দ তাহাই কবিলেন। প্রভৃুব আদেশ শিবোধার্ম্য কবিয়। 
সকণেই সন্ধ্যাব প্রাঙ্কালে প্রভৃব আঙ্গিনায় দলে দলে উণাস্থিত হইতে 
লাগিণ। গ্রামবাসী উন্মণ, তাশাদেব পদ্রশবে গ্রাম টলমল । খক্র-মিত্র 
দবলেই উপস্থিত। কেহ কাঁজীর সভিত সংগ্রাম দেখিতে আসিয়াছে, 
(কান্‌ পক্ষ হ।বিয়া যায এবং কোন্‌ পন্ম জযলা৬ কনে-আজ তাহ। 
প্রত্যক্ষ ববিবে। কেহ বাঁ প্রাণেব উত্তেজনায় প্রভৃব সহিত বীত্তন-বসে 
বসিত হইয়! জীবন সাথক কবিত আসিয়াভে-_ প্রাণেব ভয় ইহাদের 
একেবাবে নাই । 

একে নিমাই পাগুতেব দ্েবছুর্লভ কান্তি, তাহাব উপব আজ আবাঘ 
তক্তগণ তাহাকে মনেব সাধে অলকা-তিলক! দিয়। সাঁজাইয়াছেন। 
গৌবাঙন্ন্দবেব সে প্রাথ-মন-বিমোহন বেশ দেখিলে, বনেব পশ্জপক্ষীও 
চাহিয়া থাকে- মানুষ ত' কোন্‌ ছাব। 

তাবপব তিনি যখন বাহিরে আসিয়! ভক্তগণ পরিবোর্টিত হইলেন 
এব” বিপুল জনসঙ্ঘ যখন প্রাণভব! উৎ্সাহে গগনভেদী হবিধ্বনি করিয়! 
উঠিল, প্রভু যখন নিত্যানন্দকে পার্থখে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য কত্িতে 
লাগিলেন--ক্ষণে ক্ষণে যখন বিশ্বম্তবের জয়-উল্লাস বাড়িতে লাগিল”. 
তখন বাস্তবিকই নবদ্বীপ যেন বৈষ্ণব-বাহিনীর পদভরে খন ঘন 
কম্পান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল । লক্ষ লক্ষ কে হরিধ্বনি, আর মাঝে 
মাঝে প্রভুর হুঙ্কারধ্বনি ১ গলদঘন্ম হইয়। গিয়াছেন, তথাপি ক্লান্তি বোধ 
নাই । বিষম উৎসাহে অদম্য অবোল হুঙ্কার ছাড়িয়! বলিতেছেন” 


৫৭ 


নদের নিসাই। 


“এপ দে্প্মদ দে” ভক্তগণ পবিত্র গঙ্গাথাবি দান করিতেছেন । 
'আঙ্সিকার এ কীর্তনে আর কোন ভক্তই বোগদান কবিতে বাঁকী নাই , 
সকলে নিখ।ই-নিত্যানন্দকে বেষ্টন কবিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে 
হরিদাস, শ্রীধাম অগ্ভৈত, গদাধব, জগাই-মাধাই প্রভৃতি ভক্তগণ 
উন্মাদ ভৈরব বেশে কাজীব দর্প চুর্ণ কবিতে চলিষাছেন। 

ক্রমে সমস্ত ভক্তসজ্ঘ চাবিটা ধলে বিভক্ত হইল। এক একটা দলে 
এক একজন প্রধান ভক্ত । হবিধাস, শ্রীবাস প্রভৃতি কতকগুলি ভক্ত 
লইয়! একটা দল গঠন কবিলেন। প্রভূ নিমাই, নিত্যানন্দবে লইয়। 
আব একটা দল গঠন কবিলেন এবং যাবতীয় প্ডিত মণ্ডলী এই দলভুক্ত 
হুইয়। ধর্মযুদ্ধে অগ্রসব হইলেন। 

আজ বিবাট সংকীর্তনের আয়োজন; নিমাই পণ্ডিত আজ কাঙীব 
র্পচূর্ণ করিবার জন্ত ন্বয়ং ধর্শযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই সে যুদ্ধেব 
আয়োজন এত মহৎ--তাহাব ঘন গভীব গঞ্জন এত ভয়ঙ্কর! যে শুনিল 
দেই আসিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গবাক্ষে, কান্তারে, পথে, মাঠে, ঘাটে 
প্রভৃব সেই দোর্দণ্ড লীলা-মাধুবী দেখিবাব জন্ত মুগ্ধনেত্রে দীভাইয়াছে। 
শচীদেবী ও নিষুপ্রিয়া আয়ত-লোচনে ফুন্ল-বদনে তাহাদেব প্রাণপ্রিয় 
নিমাইটাদের সে রূপমাধৃবী, সে অপ্রতিহত প্রভাব দেখিবার জন্য 
গবাক্ম আড়ে আডী পাতিয়া বসিয়া আছেন। শচীদেবী প্রাণের 
আবেগে বলিতেছেন_-“মরি মরি। আজ আমার নিমাই ভক্তবৃন্দের 
মান রক্ষা করিবার জন্যু--সংকীর্তনের প্রভাব অঙ্কুর রাধিবার জন্থা, 
কাজীর সহিত ধর্মযুদ্ধ করিতে যাইতেছে । ভগবান! তাহার মুখ 
রক্ষা কর।” 


০১৬০ 


নঢদর নিমাই । 


বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপ্রিয় জদয়েশ্ববের জয়লাভেব জন্য, বিজয়-প্রদায়িনী 
নহামায়ার শবণাপন্ন হইতেছেন। 

আজ নবদ্ীপের প্রতি গৃহ সজ্জিত, প্রতি গৃহই মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য 
এব" ধবজপতাকায় স্থশোভিত। সকশেই জানেন-_নিমাই সংকীর্তন 
আস্ত কবিলে, তাহাতে বুন্দাবনেব যাবতীয় বস-মাধৃধ্য মুত্তিমান হইয় 
দর্শকেব প্রাণমন বিমোহিত কবে। তাই আজ প্রস্থতি পুভ্র কোলে 
ণইয়া--দশন-শক্তিহীন অন্ধ কাহাবও হাত ধবিয়া, পথেৰ ধারে 
'গ্ডায়মান হইযাছে। আশা করিয়াছে--আজ মধুব ব্রজরস পান করিয়া 
জীবন সার্থক করিবে । 

গোধুলি সময়ে এই বিবাট মিছিল বাহিব হইল । নগব আলো" 
মালায় সজ্জিত, পথে যাইতে কোন কষ্ট নাই; তাহাব উপর অগণিত 
মশাল লইয়া অভিভাবকগণ অগ্র-পশ্চাৎ ছুটাছুটা কবিতেছে। সে এফ 
অপূর্বব শোভা , অপূর্ব বিহ্বলভাবে ভক্তগণ ভক্তি-উন্মাদনায় উন্মত্ব। 
সহ সহশ্র নর-নাবী পৃলক্পুণণ তগমন লইয়া, এই অভিনব ধর্শযুদ্ধ 
সমারোহে জীবন উৎসর্গ কবিতে ছুটিয়াছে। হরিনামের সেই 
প্রাণমাতান উচ্চরোৌল এবং তাহার আনন্দ-জয়ধ্বনি দিক-দেশ কাপাইয়। 
তুলিতে লাগিল। 

যুদ্ধেব সময় যেমন সেনাপতির আদেশক্রমে সৈন্যগণ রণাঙ্গনে অবতীণ 
হইয়া, আপন আপন যুদ্ব-কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকে--তেমনি এ 
ধর্মযুদ্ধেও সেনানায়ক নিযাইচন্দ্রের আদেশে, ভক্তবীরগণ জীবন্লোতির 
জন্য-্-ধশ্মরক্ষার জন্য, ইঙ্গিত মাত্রেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 
ুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। অগ্ভান্ত যুদ্ধে যেমন তুরী, ভেন্বী, 


১% 


নদের নিমাই । 


জয়া গ্রভৃতি বণবাছ্যঘহ জয়োল্প।স হহয়া থাবে, এ যুদ্ধেও তেমণি 
খোল-কবঙাল সহ পামশিশাব “দশকুশী” মহ] হবিকীরত্তনের প্রেমোন্মাদ 
ভীষণ জয়ধ্বান, লক্ষ পক্ষ কে এবতানে উদ্েবাধীত হইয়। ভক্তপ্রাণ 
স্থবাথাবা--আর অতঙক্তেব প্রাণে তয় বিষেব বিষাদ ধাব| ঢালিয়। দি 
লাগিল। 

নিমাইয়েব শখীবে আজ ভগবদ্ীবেব দ্রিব্যবকাশ। চন্দনেচচ্চিল 
সেই কনককাস্তি নিমাইকে তক্তগণ দেখিণ-তাহাদেব মহাপ্রভ্‌ ম্বয় 
প্রীরুষ্চ আজ মনোবাঞ্চী পূর্ণ কবিতে আসয়াছেন। আব অভক্তগ- 
দেখিণশনিমাই তাহার্দেব বম্ধপী, পাষগুধলন কবিতে অবত*ণ 
ইইয়াছেন। এই ন্গব-কীত্তনেব দল, গঙ্গাব তীব দিয়া ধীবে ধনে 
কাজীব গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। খাততে যাইতে যাহাৰ গৃহেব দ্বারে 
আসিতেছে--সেই পবম পুলকিত চিন্তে কতকৃতার্থ হইয়া, কবযোড 
কবিতেছে--তক্তিভাবে ভক্তবাঞ্ঠা কল্পতকব পাধূলি লইতেছে। আব 
যাহারা অভভক্ত-_-তাহাবা ভয়ে সবিয়া যাইতেছে । বম্ণীগণ আনন্দচিত্তে 
হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্নশি কৰিয়। তাহাদ্বে অভ্যর্থনা ও বিদায় দান 
কবিতে কবিতে প্রার্থনা কবিতেছে £-- 


দতুয়াব চবণে মন লাগু বহু বে শাবঙবব।” 


প্রত গৌরাঙ্গ কখন “শিব শিব” বলিয়! চীৎকার কবিতেছেন, কখনও 
“মদ দেশমদ দে” বলিয়। ফুকারিতেছেন। তীহ্ার শবীবে আজ অপূর্ব 
শক্তির সমাবেশ হইয়াছে--গ্রাণ মন ভাবোন্ত্ব। নিমাইয়ের এ মধুর 
ভাব দেখিয়া আজ বছু বিপক্ষ সাপক্ষ ইয়াছে, ভক্কিরসে রসিত হইয়। 


৯৬৩০ 


নতেদের নিসাই। 


প্রাণেৰ আবেগে বলিতেছে--“বন্ত মিশ্রবংশ, ধন্য জগন্নাথ! আর ধাহার। 
পবিত্র গতে এমন সন্তান জন্মিয়াছে, সেই শচীদেবীও যে বত্বগর্ভা-- | 
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ এই মহাপুরষেব পবিত্র পদবেণুস্পশে 
নদীয়া ও নদীয়াবাসী ধন্ত হইল ।” 

নিমাই পণ্ডিত আজ কাঁজীকে দমন কারবার জন্য রণসজ্জা করিয়। 
খাহিব হইয়াছেন । হবিনাম-মহামন্ত্রই এ যুদ্ধেণ শাণিত অস্ত্র। ষে কখনও 
গান গাহে নাই-_গান গাহিতে জানে না, সেও আজ মধুব ছ্থবে 
হবিগুণগান কাবয়া, শ্রোতাগণকে মৌহিত কবিতেছে। ভাবেব ঘোরে 
যাতা বাহির হইবে-_তাহাই মধুর ১ প্রেমিক আবেগভরে যাহ! গাহিবে 
তাহাতেই শ্রোতার মন-প্রাণ মোহিত হইবে । প্রেমভক্কিত্তে, তন 
হইলে, অতিব্ড কর্কশ কও ষে স্থক হইয়া যায়, তাহার মোহনীশক্তি 
যে সম্মোহন-শক্তির হ্যায় সকলকে আকরুষ্ট কৰে। 

দেখিতে দেখিতে প্রভু নব নটবৰ বেশ ধরিলেন। যে বেশে একদিন 
ব্রজগোপীর মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন ত্রজের পশ্তপক্ষীও যে বেশে 
আকৃষ্ট হইতে বাদ পড়ে নাই, আজ নেই মোহন বেশে প্রথমে পরম 
ভক্ত মাধাইয়ের নামে প্রাতষিত ঘাটে আসিয়। নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
তারপর সেই বিপুল জনসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়। গগন-বিদারী হরিধ্বনি করিতে 
করিতে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। 

কাজী চাদ খা শাক্তগণের প্ররোচনায় সংকীর্তন বন্ধ করিবার জন্ক 
কয়েক দিন নগরে নগরে থুরিয়! বেড়াইয়াছিলেন$ কিন্ত তারপর আর 
তাহার সে খেয়াল নাই, নিজের বাড়ীতে আমোদে মত হুইয়াযর। 
এখন সময় হঠা্ সাহার কর্ণে হরিনামের ভীষণ চীৎকার প্রবেশ, করি | 


১৯ উকি 


মতের নিমাই । 


নিমাই যে এত শীদ্র সমগ্র দেশকে খেপাইযা, লক্ষ লক্ষ লোক 
সমভিব্যাহারে তাহাব বাটার দিকে আসিতেছে, তাহা তিনি ধারণায় 
আনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন--প্রজা সকলে তাহার 
হুকুম অমান্ত কবিতেছে, তাই তিনি বলিলেন--“দেখছেো, কাহার মৃতু 
ঘনাইয়া আসিয়াছে ; আমার নিষেধ সত্বেও কে হুবিনাম কবিতেছে ?” 

কাজীর লোকসকল বাহির হইয়া দেখিল--নদীম্বোতের মত 
জনশ্রোত তাহাদের বাটীব অভিমুখেই আগমন করিতেছে । তাহারা 
কাজীকে এই সংবাদ দান করিয়া, নিমাই যে সকলকে একত্র করিয়া 
যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, তাহা তাহাকে জ্ঞাত করিয়। সকলেই 
পলায়নপর হইল । এই অসংখ্য জন-বাহিনীর নিকট কাজীর মুষ্টিমেয় 
সৈশ্স কোথায় লাগিবে ১ প্রমাদ গণিয়৷ কাজী প্রাণভয়ে অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈষ্বগণ কর্তৃক কাজী সাহেবের 
বাটী পরিবেষিত হইল । 

তখন হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিরোধ চলিতেছিল , মুসলমানগণ 
প্রায়ই হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া অযথা শাস্তি প্রদান কবিত। আজ 
তাহারা বনহলোক একত্র হইয়াছে, সঙ্ঘশক্তি তাহাদিগকে অশেষ 
বলশালী করিয়াছে, কাজেই তাহাবা ছাডিবে কেন? কেহ কেহ 
অত্যাচার করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরাঙজদেব সকলকে নিষেধ করিলেন। 
নিমাইয়ের ইঙ্গিতে সকলে স্থিব হইল বটে, কিন্তু গগনভেত্ী হরিনামের 
ধ্বনি করিতে কেহ ছাড়িল না। মুহুমুহু গগন-পহন বিদারিত করিয়া 
উচ্জধরোলে হরিধ্বনি হইতে লাগিল । 

নিমাই পণ্ডিত কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিয়' তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


৯৬২ 


নঢদর নিমাই £ 


পার্থনা! কবিলেন। কাজীব লোকজন সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন 
-পিয়াছিল ১ ছুই একজন পাইক, যাঁভাঁবা ভয়ে জড় সড হইয়। বসিয়াছিল, 
নমাই তাহাদিগকে সগ্বোধন কবিয়া বলিলেন--“তোমাদেব কাহাবও 
বান ভয় নাই, আমর তোমাদেব কোন অনিষ্ট কবিব না, তোমরা 
একবাব কাজী সাহেবকে ডাকিয়া দাও 1” 

জনৈক ব্যক্তি চাদ খাঁকে ভাকিয়। আনিল । কাজী বাহিবে আসিলেন 
“বং সেই বিবাট জন-বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পরে গৌবাঙ্গকে 
“ভাদেব নায়ক বুঝিতে পাবিয়। ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। 

প্রভত অভয় দিযা বলিলেন--“কাজী সাহেব । আমরা আপনার 
কান অশিষ্ট কবিতে আসি নাই, তবে শুনিলাম--আপনি নাকি 
আমার সম্প্রদায়কে হরি-সংকীর্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন--তাই 
'মাসিাছি। হরি সংকীর্তন--কলিব জীব-নিস্তাবের একমাজ উপায়) 
দেব এক্ষণে আমাদেব অনুকুল, তবে আপনি প্রতিকূল কেন? আর 
“শ্মে হস্তক্ষেপ করিলে জাতির অপমান করা হয়, জাতি অপমানিত হইলে 
সংজ্বশক্তি জাগিয়া উঠে, তখন রাজাপ্রজা সম্বন্ধ থাকে না। ধন যে 
হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, ধর্মের জন্য তাহারা অস্নান্বদনে প্রাণ বিলঞ্জন 
পতে পারে, তা কি আপনি জানেন না?” 

কাজী সাহেব নিমাই পণ্ডিতের সেই মধুব বূপ ও তাহার শ্রীযুখেক্ন 
সেই মধুধ যুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া ধলিলেন--পপগ্ডিত ! আমি 
স্ব ইচ্ছায় তোমার হরি সংকীর্তন বন্ধ করি নাই। তোমাদেরই কয়েকজন 
লাক আসিয়া! আমাকে বলিল যে, পনিমাই পণ্ডিত নাস্তিক হইয়া 
ননগড়া একটা ধর্ম প্রচার করতঃ, আমাদের জাতিনাশ করিতেছে 


১৬৩ 


নদের নিমাই | 


আপনি তাহাতে বাঁধ! দিন, মতুবা আমাদেব বডই অনিষ্ট হইবে। 
আমি সেইজন্য নিষেধাজ্ঞ। গ্রচাব কবিয়াছিলাম।” 

নিমাই বলিলেন-_“ন1 সাহেব । তাহা কখনই হইতে পারে না, তা 
হইলে দেশের সমগ্র লোক ইহাব পক্ষ হইত না। আজ আমাব 
লোকবল দেখিয়া এবং বড বড পণ্ডিতমগ্ডুণীকে আমাব দলভুন্ত 
দেখিয়া বুঝিয়া লউন--উহা নিশ্মযই আমাৰ বিপক্ষপক্ষীয় লোকদিগেন 
প্রবঞ্চন! বাক্য। দেখুন, কত লোক এব" কত পণ্ডিত আমাব দলে 
আপনা প্রসিদ্ধ কোটাল জগন্নাথ ও মাধব, সমস্ত পাশাঁবক অত্যাচাৰ 
ভুলিয়া--আজ আমাব দলভৃক্ত হ্ইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান ৭ 
বিবেচক, ইহাতেও কি বলিতে চান যে--হবি-সংকীর্তনে দেশেব অমঙ্গল 
হইতেছে ?” 

কাজী দেখিলেন--জগাই-মাধাই ঘোর পাষণ্ড ছিল, অহোরাত্র মৃ 
পানে বিতোব থাকিত এবং সকল প্রকাব দুক্ষম্মই করিত, তাহারা যে 
ইহজন্মে কখনও মূন্তয্ত্ব লাভ কবিবে--তাহা স্বপ্পেবও অগোচব ছিল। 
কিন্তু সেই পাষগঘয় যখন নামেব গুণে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসী হইয়াছে, তখন হরিনাম নিশ্যয়ই জীবের মঙ্গল-নিদান | ইহার 
গ্রচাবে নিষেধ কবা নিশ্চয়ই অন্ায়। গৌরাজদেব কাজীর প্রতি কটাক্ষ 
করিলেন, কাজীব নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন--টাদ খা! যেন নবজীবন 
লাভ কবিলেন। তিনি বলিলেন--“পগ্ডিত। তুমি আমার পরম বন্ধু 
নীলাদ্বর চাচার দৌহিত্র; তাহ! হইলে আমি তোমার নানা হইলাম। 
বার।! আমার যদি কোন কল্গুর হ'য়ে থাকে, তাহা হইলে তুমি কিছু 
মনে ক'র না।* কাজী একেবারে গিয়া গিয়া স্পষ্ট বলিলেন--নিমাই। 


১৬৪ 


লঢদর লিসাই। 


সাজ আমি তোমাকে যেন মানুষ দেখিতেছি না, তোমার ভিতর কোনও 
দৈবশক্তির সমাবেশ দেখিতেছি। অতএব আমায় ক্ষমা কর, তুমি কি 
১1৩ বল 2” 

নিমাই বলিলেন--“রাজার কাছে দরিভ্র আর কি চায়-_ভিক্ষ | 1” 

কাজী বলিলেন--"তোমার মত ধাশ্মিক-ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দিব, 
মামার কি আছে? তাহার উপর আমি যবন-জা[ি 1” 

নিমাই বলিলেন-__পরাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাহার জাতিত্ব নাই । 
আপনি দেশের শাসনকর্তী_আপনার ক্ষমতা অসীম; আপনি এই 
ভক্ষা দিন--যেন আপনি বা আপনার কোন লোক আমাদের কীর্তনে 
কানও বিশ্র-বাধা প্রদান না করে |” 

পণ্ডিতের কমনীয় কান্তি, তাহার স্থমধুর আলাপ-আপ্যায়ন এবং 
ততোধিক তাহার কটাক্ষ-চাদ খাঁকে একেবারে বশীভূত করিয়া 
ফ্লিয়াছিল। তিনি বলিলেন--"পগ্ডিত! অতঃপর আমি বা আমার 
কান লোক তোমার সংকীর্তনের কোন অনিষ্ট করিবে না, সে বিষয় 
£মি নিশ্চিন্ত থাক ।” তারপর যবন-হরিদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--- 
হরিদাস ! তুমিই ধন্ত। জীবনের তুচ্ছ আশা-ভরস।! সকল পরিত্যাগ 
কবিয়! তুমি যে কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছ, মাঙ্গষের তাহা! অপেক্ষা মহৎ ব্রত 
মার কিছুই নাই। আমি আজ তোমাদের সহিত নিমাই পণ্ডিতের মত 
নহাপুরুষকে ভবনে পাইয়া ধন্তা হইলাম 1” 

কাঁজীসাহেব হ্ৃষ্টচিত্তে নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত প্রার্থন! পুর্ণ করিলেন । 
কাজীর দর্প চুর্ণ হইল, অবশেষে কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি অশেষ 
শক্তি প্রদর্শন করিম্া আন্গত্য স্বীকার করিলেন দেখিয়া, বৈষবগণ, 


৯৩৬৩৫ 


নতদর নিমাই । 


নিমাই পণ্ডিতেব জয়ধ্বনি সহকারে সংকীর্তন করিতে করিতে বাড়ী 
ফিবিলেন। 

কাজীসাহেবও ভরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করিয়া, মহাণুভূর 
সম্মান রক্ষার জন্য কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন। হরিনামের 
এমনি মন-মাতান প্রাণ-জুডান শক্তি যে, বিধন্মী চাদ খাও কিছুক্ণেব 
জন্ঠ সেই শক্তিতে মুগ্ধ হইয়! নেত্রনীর বর্ণ করিতে লাগিলেন । তারপব 
সকলেব নিকট অতি বিনযষের সহিত বিধায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। টাদ খা সেই হইতে এক প্রকাব হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া 
ছিলেন; হরিনাম শুনিলে তাহাব চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র বহির্গত হইত। 
এখনও নবদ্বীপে টাদ খার কববে, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সংকীর্তভনে বাহিব হইয়! 
গ্রীতিব পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ, মৃত-শাসনকর্তীর সম্মান প্রদশন 
করিয়া থাকেন । 

আজকাল ধম্ম-প্রচারকগণ কত উপদেশ দেন--কত কথা বলেন, 
কিন্তু শ্রোতাব কর্ণে সে কথা বা উপদেশ অতি অল্পক্ষণও স্থান পায় কি ন৷ 
সন্দেহ। কিন্তু নবদ্ীপে নিমাইচাদেব এমন শক্তি ছিল যে, তিনি মুহূর্তে 
একটা মাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত করিতে পারিতেন ; 
হরিনাম-মহামন্ত্র বলে মহা পাষগকেও নত করিয়া, তাহার দ্বার। অপাধ্য 
সাধন করাইয়৷ লইতে পারিতেন। যেমন বাজীকর মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, 
কত প্রকার খেলায় মান্ধষকে বশীভূত করে-_সেইরূপ মহাপ্রভু লীলামত 
হইয়। এক একবাব হরিনামের আবেশভর। নৃত্যে যে কত শত পাধও্ডকে 
এককালে বশীভূত করিতেন, তাহার স্থিরত1 কর! ছুঃসাধ্য । 

মানবকে বশীভূত করিয়া লীলা প্রচার করিতে হইলে, দৈবশক্তির 


৯৬৩৬ 


নঢদর নিমাই । 


প্রয়োজন , নতুবা কেবল বিদ্া-বুদ্ধিতে কাজ হয় না। নবদ্বীপের স্তায় 
মুসলমান সুরক্ষিত নগবে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পাগ্ডিত্যের লীলাক্ষেত্র নবন্বীপের 
মত প্রবল ক্ষেঙে নিমাই যে এত প্রাধান্ত স্কাপন করিয়! গিয়াছেন-- 
কেবল এশীশক্তির পূর্ণত্বই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীগৌরাঙ 
মহাগ্রনকে যে ৬ঙগবানের অবতাব বলিয়া ভক্তগণ ঘোষণ। করিয়া থাকেন, 
তাশার এই সবপ অলৌকিক শক্তি দেখিয়৷ সে বিষয়ে অবিশ্বান করিবার 
কোন কাধণ থাকে না। তাহার পদার্পণে নদীয়া পথিভ্র এবং নবদ্বীপ 
যে তীর্থ হইয়াছিল--তাহ। সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। 


৯৬৭ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


রূপ-ননাতন | 


কাজীসাহেৰ নিমাইয়ের প্রতি অন্তষ্ট হইয়া, তাহাকে যথেচ্ছ? 
হরিনাম করিতে ভকুম দিলেন এবং বলিলেন--তিনি কিনব তাহার কোন 
অন্চর আর কখন তোমাদিগকে হরিনাম কবিতে বাধ। দিবে না, 
বরং এ কার্যে তোমাদের সঙ্কায়তা করিবে ।” কাঁজীও নিমাই পণ্ডিতের 
প্রেমেব আকর্ষণে আকধিত হইয়া, সময়ে সময়ে মধুব হরিনাম উচ্চারণ 
করিতেন। 

নিমাইয়ের এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দশন কবিয়! এবং সদাসর্ববদা 
তাহাকে ভাবাবিষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে দেখিয়া, সকলে ভগবান 
ভাবে তাহার পাদপন্সে নত হইয়া পডিল। শচীব নিমাই এখন 
একপ্রকার উন্মাদ-_হরিপ্রেমে মাতোযাবা। ভক্তভাব হইলে প্রভু 
এইক্ধপ আবিষ্ট চিত্তে থাকেন, ঈশ্বরে কিরূপ ভাবে তন্ময় হইতে হয়, 
ভক্তকে তাহ দেখাইয়া দেন। আর যখন ভগবদ্তাব হয়--তখন তিনি 
সকলকে “নিজেই ঈশ্বব, নন্দছুলাল শ্রীকষ্ণ” এই ভাব দেখান, শ্রীমন্দিরে 
বিগ্রহমৃত্তি স্থানাস্তরিত করিয়া, তাহার স্থলে আপনি উপবিষ্ট থাকিয়া 
ভক্তকে অভয় প্রদান করেন। নিমাইয়ের নানাভাব--কখন রাধাভাব, 
কখন বলরামভাবও হইয়। থাকে। 

ভশ্গবান জীবোদ্ধরের জন্ঠ ন্দীয়ায় অবতার হইয়াছেন । শচীদেবীর 


৯৬৮৮ 


নদের নিমাই ? 


নিমাইটাদই শ্রীকষ্ধেব অবভাব এবং ধশ্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি অপরাপর 
মগের মত অবতাব হইয়াছেন বৃঝিক্ব1, চাবিদিক হইতে ভক্তগণ 
শবন্ধীপে সমবেত হইল এবং প্রভুব দর্শন লাভ করিয়া কতকৃতার্থ হইতে 
শাগিল--নদীয়া! হরিনাম-জ্রোতে ভামিয়া গেল। নিমাইয়েব কিন্তু 
ভাহাতেও সাধ মিটিল না, তিনি সমগ্র দেশকে হরিনামে বিভোর 
কবিতে--নামামৃত পানে সঞ্জীবশী-শক্তি দান কবিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, 
সমস্ত গৌভ নগর ঘুবিষা প্রেম বিলাইবাব ইচ্ছ। তাহাব বলবতী হইল। 
নিমাই পাগলের পাবা দিশাহারা! হইয়! গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন, 
ভক্তগণ আহাব-নিদ্রা ত্যাগ কবিয়। তাহাব অন্ুসবণ কবিল। ক্ষুধা তৃষ্ 
নাই-_নিভ্রা-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে; নামস্থ্ধা পানে জীবনের সমস্ত 
ব্যাদ-অবসাদ ঘুচিয়। গরিয়াছে-তাই সকলে প্রেমোন্মত্ব হইয়া, 
প্রমের পাগল গোরাষ্টাদেব অন্ুগমন করতঃ জীবন সার্থক করিতেছে । 
তখন সমগ্র গৌড়নগবেব নবাবত্ব লাভ কবিয়া হোসেন সাহ দোর্দিগ 
প্রতাপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন । তাহার নামে হিন্দু- 
নুনলমান সকলেই কম্পান্বিত কলেবর। প্রেমবিহ্বল নিমাই পণ্ডিত 
কাহাবও দর্প বাখেন নাঁ-কাহাকেও গ্রাহ করেন না। তাই আজ 
নবন্বীপের কাজী চাদর্থার মত হোসেন সাহকেও দিব্যজ্ঞান প্রদান 
করিতে চলিয়াছেন। চাদখার প্রবল কোটাল, পশুভাবাপর জগাই- 
মাধাইকে উদ্ধার করিয়া, প্রভূ এখন কাহার জগ এত আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন? একজন বিজাতীয় নরপতিফে ধর্খবশিক্ষা দানে উদ্ধাঙ 
করিবার জন্ক---তাহাব এত প্রয়াস, এত আকাঙ্ক্ষা, এত অন্থরাগ! 
পুর্ধেেই বলিয়াছি--মৃসলমান রাজত্বের যাবতীয় কর্তৃত্ব-ভার হিনুগণের 
উত্তর 


নদের নিমাই । 


উপবই স্তন্ত থাকিত; রাজ্যের বড় বড পদে হিন্দুগণই নিযুক্ত হইতেন। 
ঠিন্ুগণ যে সকল কার্খ্যেব উপযুক্ত এখং অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন-_ 
মুললমান নরপতিগণ তাহা বিশেষপে বুঝিতেন। তাই গৌড়েব 
মুদলমান বাজ। হোসেন সাহেব অধীনে সন্তেষনাথ ও অমরন!থ নামে 
ছুইজন দাক্ষিণাত্য-ত্রাঙ্গণ, প্রধান কম্মচারীৰপে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাব। 
সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ বুযুত্পন্ধ ছিলেন । হোসেন সাহ তাহাদের বিদ্যাবুদি' 
ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়। তাহাদিগকে মনস্ত্রীত্ব প্রধান কবেন। 
বাজ্যের বতুত্ব পাইয়া, ছুই ভ্রাতা নানাবিধ অসৎ উপায়ে বহু অর্থ 
উপাজ্জন কবিতে লাগিলেন। ইহার! যেরূপ কুকন্ম কবিয়! অর্থ উপাক্্ষন 
করিতেন, সৎকর্মেও তীহাদেব ধন সেইব্প পরিমাণে ব্যয়িত হইত। 
নদীয়ার দুঃস্থ পঞ্ডিতগণকে নান। প্রকারে সাহায্য করিতে ইহার! কুন্ঠিত 
হইতেন না। নিমাই ইহাদেব মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পাবিয়া, উদ্ধাব 
সাধনে যত্ববান হইলেন। ইহাদের পিতা কুমারদেব ও জননী 
রেবতীদেবী পুক্রদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় সতত ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থন! 
করিতেন ধে, তাহাদের হৃদয়ে যেন ভগবগুক্তির প্রাচুধ্য সম্পাদন হয়, 
এইজন্য সকল দেব-দেবীব নিকট তীাহার। কায়মনে মানসিক করিতেন । 
পিতামাতার কাতর প্রার্থনায় জ্যেষ্টপুত্র সস্তোষনাথ ক্রমশ: ধাশ্মিক 
হইয়। উঠিল; কিন্তু অমরনাথ বিস্ভাবুদ্ধির অল্পতা হেতু এবং নান! 
প্রলোভনে পড়িয়া অধর্দের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল দেখিয়া, 
ধান্মিক পিতামাতা জ্যেষ্ঠপুজরের সহিত কনিষ্ঠকে গৌড নগবে জীবিক! 
উপাঞ্জমের জন্য পাঠাইয়া দ্িলেন। অল্লায়ামেই এই ত্রাঙ্গণ পুত্রন্থয় 
গৌড়ে আসিয়া! দবির খান ও লাকর লিক উপাধী লাভ করতঃ, 


উনি 


নচদের নিমাই । 


হোসেন সাহের মন্ত্রীপদ প্রাঞ্ধ হইয়া রাজকাধ্য পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন । তীক্ষবুদ্ধি গ্রভাবে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্যও তাহাদের 
নিকট কঠিন বলিয়া বোধ ভইল ন! এবং রাজাও তাহাদের কারো 
বিশেষ সন্ত হইতে লাগিলেন । 

যাহার যত বিষয়-বৈভব, তাহার ভাবনা-চিন্তা তত বেশী । নিমাই 
যেদিন সদলবলে হোসেন সাহের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন-_ 
লম্ম লক্ষ লোক যখন তাহার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে 
দিক-দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল--তখন ভোসেন সাহ মেই বিষম 
কলরব শুনিয়! প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন- বুঝি কোন শক্র 
তাহার পুরী আক্রমণ করিতে আমিতেছে। তিনি মন্ত্রীদ্বয়কে হার 
তথ্য অন্সন্ধান করিতে বলিলেন। দরিব ও সাকর বাহিরে আসিম়। 
প্রভুর সেই ভূবনসুলান রূপে মোহিত হইয়া গেলেন। দরিব একেবারে 
বিমোহিত হইয়। প্রভুর চরণতলে লুন্তিত হইয়া পড়িলেন; সাকর নস 
হইলেন বটে, কিন্তু দরিবের মত বিগলিত হইলেন মা । নিমাই ইহাদের 
ছুই ভাইকে রূপ-সনাতন নাম দিয়া, রূপকে বৈষব-ধর্শে দীক্ষিত করিলে 
কূপ সেইদিনই সন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধাষে গমন 
করিলেন। এত বড় একটা মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে--এত বিস্ব-বিভব, 
অতুল সম্মানের এরূপ মোহজাল কাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল 
না। যাহার বিবেক-বহির উদয় হয়--সংলারের মায়ামোহ অতিক্রম 
করিতে তাহার বেশী বিলম্ব হয় ন!। 

সনাতনের প্রাণ এখনও ঠিক হয় নাই; মন এখনও জঅর্যান গ্রহণের 
উপযুক্তরূপে গঠিত হয় নাই, কাজেই তিনি আরও কিছুকাল ঘুসলয়ান।। 
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রি 


নদের নিমাই! 


পত্রথানি প্রদান কবিলেন। সাক মলিক গ্লোকেব পদ পুরণ করিয়। 
শাহা পাঠ কবিলেন তাহা এইৰপ ৮ 


“বদ্ধপতে: ক গত্তা মথুবাপুবী 
বুপতেঃ ক গতোত্ব কোশল!। 
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মূনঃ স্তিরং 
নশ্বর" জগদিদমবধাঁবয় ॥৮ 


এইজন্ত শাস্ত্র বলেন যে--"পর্ডিত শক্র হইলেও ভয়েব তত কাবণ 
নাই, কারণ, সামান্তা কোনও হ্ত্রে একদিন না একদিন তাহার 
চৈতন্যোদয় হইলে তিনি শত্রুতা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন ।” 

সত্য সত্য তাহাই হইল। সাকব মল্লিক জ্োষ্ট ভ্রাতার সছুপদেশ 
পাইয়! নিজেব ছুবৃভিতাব বিষষ ভাবিতে ল'গিলেন। বাস্তবিকই ভ, 
যে যছুপতি শ্রীকষ্ণে বংশাবলীব সংখ্য ছাপান্ন কোটা এবং যাহাব! 
দোদ্িগড প্রতাপশালী ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুবাপুরী এখন কোথায় ১ যে 
বঘুপতি শ্রীরামচন্ত্ের প্রবল প্রতাপে বক্ষকুলপতি বাবণ সবংশে নিধন 
হইল--সেই বামেব বাজ্য অযোধ্যাই বা কোথায়? অতএব জগতের 
সকলই নশ্বর । কিপ্তু ভায়। আমি এ কি করিতেছি? সনাতনের 
চিত্ত স্থির হইলে--অহমিকার অপগমে চৈতন্যোদয় হইলে, ভিনি বিশেষ 
সন্তধচিত্তে বাঙ্মণেব নিকট ক্রুটা স্বীকাৰ কবিলেন এবং ত্তাহাকে 
স্ববাসে থাকবার অন্গমতি প্রদান করিলেন। 

সেইদিন হইতে লনাতনের ভাবাস্তব হইল। ভগঘধান কখন্‌ কাহাকে 
কোন্‌ দিক দিয়া উদ্ধাব কবেন-_কি গুপ্ত স্ৃত্র টানিয়! জীবের জীবনের 
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নদ্দের নিমাই । 


গথ মুক্ত করিয়! দেন--তাহা তিনিই জানেন। সনাতন ত্রাঙ্গণের নিকট 
নম! প্রার্থনা কবিয়। স্ুষ্থির হইলেন) জগতেব মমন্ত ষে নশ্বব, জীবনও 
যে ক্ষণস্থায়ী--২এই চিন্ত। কৰিয়! তিনি দাদার মত সংসাব ত্যাগে কতসঙ্কপ্ 
হয়া, পাবত্রিক উন্নতিব জন্য উদ্ধিগ্ন হইয়! উঠিলেন। রাজকাধ্য আর 
শহাব ভাল লাগিল না, তিনি অনবরত রাজবাটীতে অন্রপস্থিত হইতে 
লাগিলেন। ঝাজা তাহাকে কয়েকবার মাবধান করিয়। দিলেন: কিন্তু 
সনাতন রাজার কথ! গ্রাহ করিলেন না, গৃছে বিষ! কেবল ধর্ম-চচ্চায় 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

মনাতনের এইরূপ অবহেলা দেখিয়া, হোসেন সাহ তুদ্ধ হইয়া 
ধাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন নিরুপায় হইয়া কারাধ্যক্ষকে 
বহু অর্থ উৎকোচ প্রদান করতঃ কারামুক্ত হইয়া একেবারে নবদ্বীপে 
মততাপ্রভৃর শরণাপন্ন হইলেন। সনা'তনের চিত্তবিকার ছুরীভূত হইয়াঞ্ে 
এবং সংসারাসক্তি মিটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া--দীনের দয়াল গ্রভু নিমাই 
উাহাকে হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। সনাতন পরমণ্ডরু 
নিমাইয়ের অপূর্ধ্ব শক্তিবলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে 
আমিলেন এবং পুজনীয় অগ্রজের সহিত ধশ্ম-চ্চায় জীবন অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন।  হৌসেন 'সাহ প্রভুর অস্ত প্রভাব দেখিয়! 
অবশেষে তাাব নিকট নত হইয়া পড়িলেন। জীবের উদ্ধার সাধন 
জন্য হরিনাম প্রচার, পাষণ্ড নাস্তিকগণকে আস্তিক করিয়া তাহাদের 
জীবনের অন্ধকারময় পথ হরিনামের প্রেমালোকে উজ্জলীরুত করিয়া, 
মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়াই--শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য 
তিনি আচগালে প্রেম দান করিয়া বৈষ্ঞবন্ধন্মের প্রচার করতঃ 
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নদেক নিমাই । 


বজদেোশ প্রেম-বন্মেব প্রবল বন্যা প্রবাহিত কবিয়। দিতে লাগিলেন । 
যেখানে অত্যাচার, খেখানে উত্পীডন--যেখানে কলহ-বিবাদ-_নিমাই 
সেইখানে গমন করতঃ প্রবল শক্তিপ্রভাবে তাহাদের বিবাদ ভগ্ন 
করিয়া-প্রেমস্তত্রে গাথিয়। দিতে লাগিলেন। সকলেই এক প্রাণ, 
এক আম্ম! হইয়া হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিপ। বৈষ্ণব-ধর্দের অভ্যুদয় 
দেশে এক নব-জাগরণেব স্ত্রপাত হইল। এমন মধুব নাম কেহ কখনও 
শুনে নাই-কেহ কথনও বলে নাই ; হইতে যে এত মধু--এত প্রেম 
এত শান্তি বিরাজিত, তাহা পূর্বে কেহ অন্থভব কবে নাই । হরিনাম ত 
অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্ত নিমাই-নিতাইয়েব মুখে এ নামে যে 
সুধা স্থরণ হয, তাহ! আব কাহারও মুখে হয না। 

দেশ যখন হবিপ্রেমে এইবপ ৬গমগ এব" বৈষ্ঞব-ধর্ম যখন বাঙ্গাল। 
দেশকে এইবপে ভাইয়। ফেলিল, আবাল-বুদ্ব-বনিতা যখন নাম-সাগরে 
ঝাপাইয়া পড়িয়। আত্মহাবা হইতে লাগিল--তখন প্রভু নিমাইচাদ 
প্রীবাস, অৈত্য এবং নিতাই প্রভৃতির উপর কাধ্যভার দরিয়া! দেশত্যাগের 
সঙ্গল্প করিলেন। প্রাণ আর এত ছোট বন্ধনের মধ্যে বাধ থাকিতে 
চায় না, তাই সন্গ্যাস গ্রহণ কবিয়। প্রভুব দেশে দেশে নাম প্রচাবের 
ইচ্ছা বলবতী হইল্জ। কিন্ত তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ 
কবিলেন না। 


সউপিত 


ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


অলৌকিক ঘটনা । 


ভাবোম্াদ নিমাইয়ের অবস্থা কেহ বুঝিতে পারে না। অহ্রহ্ঃ 
হরিনামে বিভোর, আবার কখন রাধাভাব হইয়া “রুষ$ কোথা--কফঃ 
কোথা” বলিয়া কাদিয়। আকুল হন। ভক্তগণ প্রভূকে একদওড কাছ ছাড়া 
কবেন না আর প্রভুও ভক্তগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। প্রত 
প্রায়ই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন করেন। 

শ্রীবাসের একটা পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। একদিন প্রভু ভাবোন্মাদ 
হইয়া কীর্তন করিতেছেন--ভক্তগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়। নৃতা 
করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাস গৃহে গিয়া! দেখিলেন, পুত্রের অস্তিম 
কাল উপস্থিত। তিনি পুত্রকে তারকত্রন্ধ নাম শুনাইলেন এবং অল্পকাল 
মধ্যেই পুত্রটা ইহলোক ত্যাগ করিল। রমণীগণ চিৎকার করিবার 
উপক্রম করিলেন, কিন্তু পাছে বাহিরে প্রভূর কীর্তনে কোনও ব্যাঘাত 
হয়, এইজন্য তিনি মিনতি করিয়া সকলকে চুপ করাইলেন। 

শ্বাসের পুত্র-বিয়োগ বার্তা বেশীক্ষণ অপ্রকাশ রহিল না। তক্তগণ 
শুনিলেন, জিয়মান হইয়া মনে করিতে লাগিলেন--যেখানে ভগবান স্বয়ং 
লীলারত, ষেখানে এইরূপ ভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়--ভক্ত পিতা 
এইরূপে মনোকষ্ট পায় 8 সকলের মনে দারুণ ছুঃখের সহিত সন্দেহ 
উপস্থিত হইল । শ্রীবাসের কিন্তু তাহা হয় নাই, পুত্র-বিয়োগে তিনি 
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নদের লিসাই । 


একঢুও বিচলিত না হইয়া, প্রভূর সঙ্গে নৃত্যানন্দে যোগদান করিলেন। 
কি মায়া মোহের অতীত অবন্থ।! এইমাত্র যাব উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ 
হইয়াছে, সে কোন প্রাণে আলিয়া আনন্দ মগ্ন হইল £ সাধারণ মানৰ 
আমরা, তাই বুঝি যে পুত্রশোকে আনন্দান্ভব অসম্ভব; কিন্তু যাহাব। 
আত্মানন্দে বিভোর--সংসারের নশ্ববত্ব ধাহারা ভাল কবিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এ আনন্দ-_এবপ স্থথান্ুভব অসম্ভব নহে। 
যাহারা প্রকৃত ভক্ত, ভাবের ঘোরে ধাহাঁদেব জাবন বিধুর্ণীত হইতেছে, 
তাহার' ইহকালকে স্বপ্ন বলিয়াই অন্ভব করেন। পরকালই ভাহাদের 
পক্ষে সর্ববহ্ছ, পরকালের চিন্তাই তাহাদেব মহ! চিন্তা । মৃত্যু তাহাদের 
ছুঃখের নহে, যৌবন-জরার ন্যায় অবস্থা পরিবর্তন, তাহাদের নিকট মহা] 
স্থুখের স্ুখ-সন্মীলন। তাই শ্রীবাস নিরানন্দ না হইয়া আনন্দে মগ 
হইলেন। যখন আনন্দময় মহাপ্রভু তাহাব আঙ্গিনায় আনন্দবত, তখন 
তাহাব গৃহে নিবানন্দ কি কখন সম্ভব 1 

মরি মরি! শ্রীবাসের মত ভক্ত কয় জন আছে? বাটার মধ্য হইতে 
করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, ভক্তগণ একে একে অস্থিব হইয়া নৃত্যে বিরত 
হইতে লাগিলেন । দেখিয় শুনিয়। শ্রীগৌরাঙ্গেরও ভাব বিপধ্যয় হইল, 
প্রাণ যেন তাহার কাদিয়া উঠিতে লাগিল । অন্তর্যামী প্রভু শ্রীবাসকে 
ডাকিয়া বলিলেন--“শ্রীপাদ ! তোমাব বাটাতে কি কোনও দুর্ঘটন! 
ঘটিয়াছে ?” 

প্রীধাস বলিলেন-+*অসম্তব কথ প্রভু 1 যেখানে তুমি হ্বয়ং উপস্থিত, 
সেখানে কি কোন ছূর্ঘটনা হইতে পারে ?% 

প্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বাস হইল না, তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাস 
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করিলেন । তাহারা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়। বলিলেন--*ছ। প্রভু ! 
পণ্ডতের পুত্র ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে ।” 

নিমাই পণ্ডিতের করুণ অস্তঃকরণ দ্রব হইল। প্রিয় ভক্ত প্রীবাদের 
দঃখে তিনি কাদিয়া ফেলিলেন। শ্রীবা সকলকে তিরস্কার করিয়া 
ধলিলেন--“তোষরা কি করিলে, আমি পুত্রশোক অন্রান বদনে সহ্থা 
করিতে পারি, কিন্তু মহাপ্রভুর অশ্রক্জল আমার পক্ষে অসহা। প্রভু ! 
আপনি স্থির হউন, পুত্র গিয়াছে তাহাতে আর হইয়াছে কিঃ ঠাকুর, 
আমি ভুবন- মোহন চিদঘন আনন্দময় মূর্তির পরিবর্তন কখনও দেখিতে 
পারিব না, আপনি যেরূপ ছিলেন---সেই ভাব ধারণ করুন|” 

নিমাই শ্রীবানের হদয়-নিহীত গভীরতম ভক্তিভাব---তাহার মায়া" 
মোহের অতীত অবস্থা পর্যযালোচন! করিয়া, বিভোর চিত্তে বলিলেন--*" 
“মুতের দেহ বাহিরে আনয়ন কর।” 

অনুমতি পাইয়। সকলে শ্রীবাস-পুত্রের মৃতদেহ প্রভুর নিকটে আনয়ন 
করিল। সেই সুন্দর স্ুললিত দেহ দেখিয়! নিমাই বলিলেন---*কে বলিল 
বালক মার! গিয়াছে? মরি মরি, এ দেহ কি মৃতের হইতে পাবে 2 
তাহা হইলে যে কত বিবর্ণ হইয়া যাইত, এ যে জীবিত।” এই বলিয়। 
শচীর দুলাল আনন্দময় মৃত্তিতে নিকটে গমন করতঃ সেই ভক্ত শিশুকে 
আনন্দ-আবরণে আবরিত করিয়া বলিলেন--বৎস ! কিসের নিমিত্ত 
তোমার এ শয়ন? উঠ--জাগরিত হও ।” 

শব ততক্ষণাৎ নয়ন উন্নীলন করিয়া প্রভুর কথার উত্তর দান করিল । 
বলিল--প্রভু ! এ জগতে আমার সমস্ত কাধ্য পরিসমাপ্ড হইয়াছে, 
কাজেই এস্থান আমার আর ভাল লাগিতেছে না। আমি নবজীবনে 
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নৃতন স্থানে যাইতেছি; আপমি আমার প্রতি করুণ! প্রকাশ করিয়। 
পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করুন।” এই বলিয়া শব হরি হবি ধ্বনি করিযা 
আবার নীরব হইল। এইবাব তাহার শরীর মৃতের ভ্ায় বিবণ, 
জ্যোতিঃহীন হইল, দেহী দেহ-গেহ ছাড়িয়। চলিয়া গেল। 

শিশুর মুখের কথা শুনিয়! সকলে বুঝিল যে, তাহাব আযু শেষ 
হইয়াছে; ইহজীবনের কাধ্য তাহার ফুরাইয়াছে, তাই তাহার মহা- 
প্রস্থানের সময় উপস্থিত। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন শোক ছুঃখ হইতে 
বিরত হইলেন। সকলে শ্রীগৌরাঙ্সের অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিয়া 
সতের সকার করতঃ উচ্চরোলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে 
ফিরিলেন। 

শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গমন কবিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাগ্রভূ বিম্ময়াবিষ্ট 
চিত্তে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন । তাবপর বলিলেন-_-পনদীয়াব 
অল্পবয়স্ব বালক পধ্যন্ত ঘন শ্রীহরির নাম-মাহাঝ্ম্য একপ ভাবে বুঝিয়াছে, 
তখন আর নদীয়ায় কালক্ষেপ করা উচিত নয়, অন্য স্থানে ইহাব 
প্রচার করিতে হইবে। একস্থানে বসিয়৷ সময় নষ্ট করিলে কি হইবে, 
সময় ত কাহার ভাত ধর! নয়। প্রভূ সেদিন সকলকে আনন দান 
করিয়। গৃহে ফিরিলেন। 
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নিমাই পূর্ব্বে আসক্তির বশে সংসাবের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। 
বিছ্য। উপাজ্জন, ধন উপার্জন প্রভৃতির জন্ত টোল স্থাপন করিয়া এখন 
একেবারে নিলিপ্ত হইয়া পাড়য়াছেন। জীবের দুঃখ দেখিয়া তিনি 
আব সংসার করিতে পারিতেছেন না । তাই সংসার ত্যাগের সং্বল্স 
এখন তাহার মনোমধ্যে স্্্ঢভাবে আবদ্ধ হইয়াছে । সংসারে এরূপ 
ভাবে আবদ্ধ থাকিলে সকলে তাহাকে ভেকধারী বলিবে; বুঝি অর্থ 
উপাজ্জনে--সংসারের হৃখ-সমুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই নিমাই এরূপ কপটতাচরণ 
করিয়া! থাকে। সুতরাং লোকের সন্দেহ ভরঞ্জনের জন্ত, সাধারণ 
জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য-_তিনি সন্ন্যাস গ্রংণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলেন। সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে না ঘুরিলে, ধর্ম প্রচার হইবে 
লা__বৈষ্ণব-ধর্মে জীবের প্রবৃত্তিও বাড়িবে না। 

ভক্তগণের নিকট নিমাই আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন; সফলে 
শুনিয়। ছুঃখে ঘ্রিয়মান হুইল; যাহারা ভক্তিমার্গের চরমে উঠিয়াছিল, 
তাহারা বুঝিল--বিষয়-বাননায় জলাঞ্জলি দিবার জন্ই প্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণ। সংসার মদে মত্ত হইয়া কেবল নাম প্রচার করিলে, লোকে 
তাহাকে ত্যাগী বলিবে না”-ভীাহার কথায় বিশ্বাস করিবে না। অতএব 
জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত গৃহ-ত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রত এইজন্য নবহ্ধীপ 
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অন্ধকার কবিয়া, নানাস্থানে নাম-মাহাত্ম প্রচার কবিতে--ভ্যাগের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন । 

নিমাইয়ের গৃহ-ত্যাগ সঙ্ষল্প আর অপ্রকাশ রহিল না। ক্রমে ক্রমে 
শচীদেবীব কর্ণেও একথ। প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 
একদিন একটা সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, নিমাই তাহাকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধ 
করিয়াছিল; তবে কি তাহারই গ্রবোচনায় নিমাই এই কাজ কবিতে 
যাইতেছে ? নিমাই যেদিন হইতে ভাবে বিভোর হইতেছে-_হবিনামে 
মত হইয়া সময়ে নাহার করিতে ভুলিয়া যাইতেছে, অমন সোণাৰ 
বধৃমাভাকে যখন অগ্রাহ করিতেছে--তখন নিশ্চয়ই যে মে মনে মনে 
আমার সর্ধনাশ করিবার জন্য একটা সংস্কল্প পাকাইতেছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

পাছে বাছা আমার সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়, পাছে গৃহত্যাগ করে 
ভাবিয়। আমি ছ্বিতীষবার বিবাহ দ্িলাম। অমন পরমা সুন্দরী, 
কাধ্যকুশলা, পতিভক্তিপরায়ণ। বধু ঘবে আনিলাম, ভাবিলাম-_নিমাই 
এইবার ভাল করিয়া সংসারী হইবে, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিবে। 
কিন্ত এখন দেখিতেছি হিতে বিপবীত হইল। সে আর বধূমাতার প্রতি 
ফিরিয্লাও চায় না, গৃহে শয়ন কালে কেবল “কষ কৃষঃ” বলিয়! কাদিয়া 
উঠে। বধুমাত! তাহা শুনিয়া মুখে কিছু না বলুন--মর্শমছুঃখে দহিয়া 
যরেন। স্বামীর চিন্তা করিয়া তাহার দেহ আধখানি হইয় গিয়াছে, 
ভাই সুস্থ হইতে দিন কয়েকের জন্য পিতৃগৃহে পাঠাইয়াছি; তাই কিসে 
সেখানে থাকিতে চায় । কিন্ত আজ আবার এ কি শুনি--তাহা হইলে 
যে ঘোর সর্বনাশ । 
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নিমাই আহারের পর আবেগ ভরে বসিয়া আছেন--এখনও কোন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। শচীদেবী পুত্রের ভাব 
দেখিয়া এবং লোকমুখে তাহার মন্মান্তিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়! একেবারে 
হতাশ হইয়াছেন । পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পূর্ব হইতেই ত তিনি 
চিন্তা-জরে জর জর হইয়াছিলেন । এক্ষণে সত্যসত্য কি তাহার সোণার 
গৌর গৃহত্যাগ করিয়!, সেই জরে বিকার আনিবে ? শচীদেবী পুত্রের 
নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেহের ছাওয়ালের গায়ে হাত বুলাইতে 
বুলাইঙে স্সেহম্য় গম্ভীর শ্বরে জিজ্ঞাস! করিলেন--“ই1 নিমাই ! লোকের 
মুখে কি কথা শুন্তে পাচ্ছি বাবা, কথা কি সত্যি ?” 

নিমাই চমকিত হইলেন। জননীর ভাব দেখিয়।--তাহার জীর্ণ শীপ 
বিষাদকিষ্ট বদন দেখিয়া, সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পাবিলেন না, 
নীরবে মাথা স্রেট করিয়। বসিয়া রহিলেন । 

শচীদেবী বলিলেন--"কোন কথা কহিতেছ না যে? আমার দিব্য, 
কথাটা সত্য কি ন! বল?” 

নিমাই এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন $ সর্বনাশ হয় হউক, তথাপি 
সংসার ত্যাগ করিয়া জীবে হরিনাম দান করিবেন । তিনি বিচলিত না 
হইয়া বলিলেন"--মা ! পিতামাতার খণ জীবনে শোধ হয় না, বিশেষতঃ 
তোমার ন্যায় জননীর খণ, আমার মত অকৃতী-সম্তান কখনও শোধ 
করিতে পারিবে না। মা তুমি কিছু মনে করিও না, প্রাণ আর 
আমার সংসারে মত্ত হইতে চায় না; সর্বদাই যেন শ্রীকফ-বিরহে ছাকুল 
হইয়! উঠিতেছে ৷ পুত্রের মঙ্গল মাতার প্রার্থনীয় ; মা, ভুমি আমাকে 
অকপটে বিদায় দাও, আমি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।” 


৮৩০০০ 


নদের নিমাই । 


পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে কোন্‌ গর্ভধাবিনী জননী প্রাণ খুলিয়া বলিতে 
পাবে? নিমাইয়ের নিখাত বচন শুনিয়া, শচীদেবী পাগলের মত হইয়। 
উঠিলেন। কোমল প্রাণ নিমাইয়েব মুখে আজ এই মন্মঘাতী প্রার্থন! 
শুনিয়া শচীদেবী মুচ্ছিত হইবার উপক্রম কবিয়াছিলেন, কিন্ধু বিপদে 
টধর্য্য ধাবণ করিয়া বলিলেন-ছাবে শিমাই 1 এই কি উচিত--এই কি 
তোমাব মাতৃভক্তি ?” শচীদেখী বেশী কাঁতবতা প্রকাঁশ করিলেন না, 
পুনবায় ধীবে ধারে বলিলেন-_«তোমাব স"সাবে দুইটা মাত্র প্রাণী, 
আমাব অদৃষ্টে ত হুথ নাই দেখিতেছি। কিন্কু আন্শ-প্রতিমা বিষুপ্রিষা, 
(সীভাগ্যবতী খনী-তনষ হইয়াও যে তোমাব মুখ চাহিয়া এই পর্ণকুটারে 
পড়িয়া বহিয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে? সে একথ! শুনিলে কি 
করিবে-এবখার ভাবিয়াছ কি?” 

নিমাই আবাব মস্তক অবনত কবিলেন। অনিন্্যক্ুন্দবী পত্বীব সেই 
অগ্নপম ভক্তি-শ্রদ্ধা_তাহাব সেই অতুলনীয় কমনীয়তাব কথা মনে 
পড়িয়া, নিমাইকে কিয়ত্ক্ষণ স্তব্ধ কবিয়] রাখিল। ভাহাঁব পব সাহসে 
হৃদয কীধিয়া বলিলেন-_-"মা। যখন তোমাব জন্য ভাবন! হইল না, তখন 
তাহার জন্য এত ভাবনা কিসেব? আমি কোনকপ চবিত্র-দোষে দোষী 
হইয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতেছি না। আমার জীবনান্ত হইলে 
তাহাব গভীর ছুঃখের কারণ হইত; কিন্তু আমি জীবিত থাকিয়৷ 
দেশে দেশে হবিনাম প্রচার করিব--সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, ইহাতে তাহার 
ত মুখোজ্জলই হইবে? আব সে আমার হইয়া তোমার সেবা কবিয়া 
ধনা হইবে । ইহাতে তাহাব ত তত ছুঃখের কাবণ দেখি না?” 

শচীদেবী পুত্রেব এ সকল কথায় মনে শাস্তি অচ্ভব করিতে 


৯৮৮৪ 


নদের লিসাই । 


পবিতেছেন না । তিনি ছুঃখিত শ্বরে বলিলেন--"বাবা ! সকলে তোকে 
শ্মিক বলে; জানি তোর হৃদয় অত্তি কোমল এবং জীবের প্রতি তোর 
1ৰ দয়া। কেবল আমার প্রতি-_বিষ্ুপ্রিয়ার প্রতি, আব নদের 
ভক্রদেব প্রতি তোর কিছুমাত্র দয়া নেই” এই বলিয়া শচীদেবী 
অঞ্চলে নয়নজল মোচন কবিলেন। 
নিমাইয়েব প্রাণ কোৌমলতাময়, জননীর দুঃখ দেখিয়া বলিলেন-_ 
'না। তুমি যদি এবপ দুঃখ কর, প্রাণ খুলিয়া বিদাষ ন। দাও, তাহা হইলে 
গামার সংস্কল্প ব্যথ হইবে এবং জীবের ছুঃখ দূর কবিবাব জন্য গৃহত্যাগও 
কবিতে পারিব না। মা! জীবের দুঃখ মোচন এবং জীব-সেবায়ই 
মানব-ধশ্ম। যেজন্তান এইবপ কাধ্যে ব্রতী হয়, তাহার জনক-জননী 
ধন্ু-_-তাহাদের কুল পবিত্র । তুমি জানিয়। শুনিযাও যদি তাহাতে ছঃখ 
কব, তাহা হইলে আমাকে সামান্ত জীবের মত গৃহে আবদ্ধ হইয়া 
কেবল পশু-জীবন বহন করিতে হইবে। মান্তষের পুত্র পশু ভয়, 
পম্ম-কম্মে জলাঞ্জলি দেয়--ইহ1 কি তোমার মত জননীর অভিগ্রেত ?” 
শচীদেবী পুত্রের মন্র্থাতী যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়! 
অন্রমতি দিতে সাহন করিলেন না । 
ক্রমে রাত্রি হইল। ইতিমধ্যে দুই একজন ভক্ত প্রভুর নিকট 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তও আজ অতি বিষ; কিন্তু মাতা-পুত্রের এ 
ভাব দেখিয়া তাহারা নিজ স্থানে গমন করিলেন। মনে করিলেন, জননী 
পুত্রকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেছেন--এ সময় বাধা দেওয়! উচিত নয়। 
অনেক দিন পরে নিমাই আজ গৃহে বাস করিতেছেন। জননী 
শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া, পুত্রের নিকট শয়ন করিলেন; নিমাইও 


১৮৮৫ 


দের নিমাই । 


আজ জননীর স্সেহময় ত্রেডে শেষ শয়ন করিলেন । নিমাই দারুণ চিন্তাব 
আবেগ-আবেশ ভাবে ঘ্িয়মান হইয়া পড়িয়াছেন ; জীবেব হাহাকার, 
তাহাদেব পরিজ্রাহী রব যেন তাহাপ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে । 
শচীদেখা পুভ্রেখ পার্খে নিদ্রিতা হইয়া ম্বপ্পে দেখিলেন--ক'স-কাবাগারে 
শীর্ণ জননী থেমন স্বপ্র দেখিয়। বিস্ময় আবেশে বাঁলয়াছিলেন_- “প্রত ' 
ওরূপ সগ্ধবণ কর, এধে অসস্তব। ধাহাব উদরে ক্রন্মাণড--যিনি ব্রহ্মাগু- 
ভাণ্ডোদব, দেবকী তাহাকে উদবে ধরিয়াছে ? কমল আখি! এতে যে 
তোমার অমান্ত হইবে” আজ শচীদেবীও সেইরূপ দেখিতেছেন, 
তাহাব পুত্র যে নামাগ্ত নয়, ভূ-ভাব হরণেব জন্য স্বয়ং ভগবান যে 
তাহার গতকোষে আশ্রয় লইয়াআজ নিমাইরূপে লীল৷ বিস্তাব 
করিতেছেন, তাহ! বপুরিতে পাবিয়া শচীদেবী "নিমাই নিমাই” বলিয়া 
চিৎকার করিয়া উঠিলেন। 

নিমাই প্রকুতিষ্থ হইয়। শশব্যস্তে ভীতা-চকিতা জননীকে বাহুবেষ্টনে 
আবদ্ধ কবিয়া বলিলেন--কেন মা' এই ঘে আমি, তোমার আচলে 
আঁচলে বহিয়াছি।" 

জননী স্বপ্ন বৃত্বাত্ত সমস্ত বিবুত করিয়! বলিলেন--“বৎস ! দয়! করিয়া 
তুমি আমার পুত্র হইয়৷ জন্ম সার্থক করিয়াছ। এখন বুঝিলাম-_-তোমাব 
কাধ্য অনেক , অতএব তোমার যাহা ইচ্ছ। হয়, তাহাই করিও । আমি 
আব তোমার কাধ্যে বাধা দিব না” অকপটে জননীর অন্থমতি 
পাইয়া নিমাই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন । 

প্রাতংকাল হইলে শচীদেবী সর্ধবানন্দমনে পুত্রের ভোগের জন্য 
আহারীয় প্রত্তত করিতে গমন করিলেন। এদিকে বিষ্ুপ্রিয়া 


৮৩৬ 


নদের নিমাই । 


সঙ্গিণীগণের ধুখে স্বামীর গৃহ্ত্যাগ-বার্তা শ্রবণ করিয়া, সেইদিলই 
পিত্রালয় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে প্রাণ-প্রিয়ধনকে 
দেখিয়া একগাল হাসি হাসিয়া তাহার পদধূলি লঈলেন। বেহারাৰ 
হঙাহুড়ি শুনিযা, শচীদেবী বাহিবে আসিয়া দেখিলেন--বধূমাতা৷ স্বয়ং 
আসিয়া উপস্থিত! অস্প৬ কাধ্যে প্রিয়জনেব প্রাণ স্বতঃই সতর্ক হইয়' 
পড়ে, প্রাণে প্রাণে সে বাত্তী জানিতে পাবে। এই গোলযোগে 
পতিব্রতাৰ প্রাণ যে পতিব জন্ত কাতর হইবে-বিষ্ণুপ্রিরা যে স্বয়” 
আপিয়া উপস্থিত হইবে, ইভাব আর আশ্চ্য কি? তিনি বধমাতাকে 
বখালিঙ্গন কবিলেন এবং বিঝুপ্রিয়া শাশুডীর পদধূলি লইলে, শচীদেব 
ভাহাব মুখচুদ্বন করিয়া “পতিক্রতা হও” বলিয়৷ আশীর্বাদ কাঁরলেন। 
প্রতিবাসিগণ সকলে নিষুপ্রিয়াকে দেখিতে আসিল, কিন্তু তাহাদের 
কাহারও মুখে আর সেকপ হাম্ক-কোতুক দেখিতে পাইলেন না, 
গৌবাঙ্গের গৃশুত্যাগ-বার্ত। শ্রবণে সকলেই বিষণ ও মশ্মাহত হইয়াছে 
ধাহাকে লইয়! বিষ্ণুপ্রিয়ার এত মান-_সেই যদি চলিয়া যায়, কাযা 
চলিয়া গেলে ছায়ার আদর কে করে বা কতক্ষণ থাকে? সকলেই 
তাহাকে দেখিয়া এবং দেখা দিয়া চলিয়া গেল। বিুঃপ্রিয়া সঙ্গিনীগণের 
ভাব দেখিয়া, জনরব যে সত্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। 

ক্রমে আহারাদি শেষ হইল। অপরাহ্ণে নিতাই, গদাধর প্রভৃতি 
ভক্কগণ প্রভুর নিকট আসিয়া দাডাইলেন, কিন্তু তাহার সহিত কথ' 
কহিতে যেন তাহাদের প্রাণ ফাটিয়। যাইতেছে--বাক্াস্ফুর্ভি হইতেছে 
না; কেবল আন্মনে ছাড়াইয়া গৃহাত্যন্তরে প্রভুর মধুর ভাব দেখিয়! 
শয়ন সার্থক করিতেছেন। রিষুপ্রিয়া বহুদিনের পর আসিয়া, গৃহের 


৮১ 


স্তদর নিসাহই | 
মধ্যে শ্বামীর শয্যা প্রস্তত করিতেছিলেন। পরম ভক্ত নিতাই ও 
গদাধরকে দেখিয়া, নিমাই বাহিরে আসিতেছেন--এমন সময়ে শোক- 
বিহ্বল মম্মপীড়িত। জননী নিমাইকে হাত নাড়িয়া কত কথা বলিতে 
লাগিলেন ; নিতাই গদ্াধর অবাক হইয়। দীড়াইক়া রহিলেন । শচীদেবী 
বলিলেন--“তুমি যে বলিয়াছিলে, কীন্তনের সময় যখনই ইচ্ছা! করিবে 
তখনই আমার দর্শন পাইবে, ভক্তগণ কখন আমা ছাড়া হইবে না, 
আর আমিও কখন তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না-নিমাই ! 
এ সকল কথা যেন তোমার সত্য হয় ।” 

নিমাই অতি মধুর মনমোহন স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন-__শচীনন্দন 
কখন মিথ্যা কথা বলে না মা; যাহা বলিয়াছি--সবই সত্য হইবে, 
তজ্ন্তয কোন চিন্তা করিও না। আমি সময়ে সময়ে আসিয়৷ নবছীপের 
ভক্তবর্গ এবং তোমার সহিত দেখা করিব, সে বিষয়ে মা তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক |” | 

বিষুপ্রিয়া যদিও মাতী-পুত্রের এই সকল কথা শুনিলেন, তথাপি 
বিশ্বাম করিতে পারিলেন না । মনে করিলেন”-আজ রাত্রে স্বামীর 
পদে ধবিয়। এ কথার সত্যতা জানিয়া লইবেন। তাই তিনি মনের 
সহিত শয্যা প্রস্তত করিতেছেন; শ্বামী ফুল বড় ভালবাসেন বলিয়া 
আজ মনের সাধে মাল। গাথিতেছেন। 

একে একে কত ভক্ত আসিতেছে, প্রতুর সহিত কথ। কহিতেছে, 
আবার চলিয়া যাইতেছে। সকলেই যেন অ্রিয়মান--মন ভার ভার, 
প্রাণ যেন কি এক বিষম ছুঃখের দাব-দাহে পুড়িস্বা খাক্‌ হইতেছে-_ 
তাই কথা কহিতে পারিতেছে না, কেবল নিমাইয়ের মুখের প্রতি 
৯৮৬ | 


নঢদর নিমাই । 


াহিয়াই কাদিয়া আকুল হইতেছে । নিমাই সকলকে সান্বনা দান 
কবিয়। বলিতেছেন__“ভয় কি তোমাদের ? তোমবা সকলে বীর্তবনাননে 
গন্য! আমাব প্রিয় কাধ্য সম্পাদন কব। আমি কখনই তোমাদের 
₹পিয়। থাকিব না।” 


৯৮১ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ | 


গৃহত্যাগ। 


বহুদিনের প্রিয়সঙ্গ ছাডিভে প্রাণ কেমন কেমন করে, ভাজাব 
উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইলেও মানব দুঃখ-অবসাদে মগ্ন হইয়া থাকে। জগত- 
জীবেব জনতা নিযাইয়েব চিত্ত আকুল, তাহাদেব ছুঃখ দেখিয। প্রাণ উচাটন 
হভলেও--এ স্রখেব আবাস, এ প্রিয়সঙ্গ ছাড়িবাব পূর্বে তিনি যেণ কিছু 
দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছেন। ভক্তগণের ছল ছল দয়ন, মাতার শোক-দগ্ধ 
বদন এবং প্রিয়াব অব্যক্ত দুঃখ-বেদন দেখিয়, মহা প্রাণ-উদার প্রকৃতি, 
পরছুঃথ কাততব নিমাইয়েব কোমল হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইয়া প।ডয়াছে। 
তাই আজ সমস্ত দিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া, জননী ও পত়ীব কাছে কাছে 
ঘুরিতেছেন। যেন জন্মে শোধ তাহাদের সখ দান কবিয়া, চিরছুঃখ 
সাগবে ডূবাইবাব জন্ত-_নিনাই আজ ঘর-সংসারে এত্ব মন দিয়াছেন । 
ভক্তগণ আজ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন না, যাহাতে প্রভুর মন 
সংসারে এইবপ প্রকুষ্টরূপে আসক্ত হয়--ইহাই তাহাদেব ইচ্ছা। 

সন্ধ্যা পব নিমাই আহাবাদি করিলেন। শচীর্দেবী বধূমাতাকে 
আহারাদি করাইয়া, বহুদিনের পর আজ শেষ ম্বামী-সশ্মিলনে পাঠাইয়। 
দিয়া--নিজে অপর গৃঠে প্রবেশ করিয়া ভাবনা-লাগরে নিমগ্রা হইলেন । 
নিমাই যে ভগবান, তাহ! ত্রাহার দৃঢ বিশ্বাস হইয়াছে । ভগবান যে এত 
দিন তাহাকে “মা” বলিয়। ধন্য করিয়াছেন--এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। 


৯৪১০ 


নঢদর নিমাই ! 


এই ভাগ্য চিরস্থায়ী হইলে কি শ্খই হইত? কিন্তু এ সৌভাগ্য কি 
বাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে ? বন্থুদেব-দেবকীর ঘটে নাই-_নন্-যশোদাও 
স পরম ন্থখে বঞ্চিত হইয়া, শেষে অজশ্র বোদনে ধরাতল ভাসাইয়া, 
অস্থিম চিস্তায় সে জ্বাল! চিরনির্বাণ করিয়াছেন । আ্রীরষ্ণের মা 
হইয়াও যখন কেহ স্থখী হইতে পারেন নাই--তখন আমি কেমন 
কবিয়। হইব? পিতামাতাকে ছুংখ দেওয়াই যে তাহাব স্খ। আর 
এই ছুঃখ পাইয়া, অনবরত "হা কৃষঃ-_হা! কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিলে, অজ্তিমে 
থে তিনি পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়! উদ্ধার করেন-_-আমার ভাগ্যেও কি তাই 
হইবে! নিমাই, কাদিয়া কাদিয়া আমাব সমন্ত জীবন গেল, কিন্ত 
ছেখিস্‌ বাপ! অস্তিমে যেন তোর দেখ! পেয়ে, এ জীবনব্যাপী কান্নার 
অবসান ক'বতে পারি। অন্তর্ধ্যামী তুই, তোর চিরছুঃখিনী মাতার এই 
অনুরোধ পুর্ণ করিস্‌ বাপ! শচী-দেবী বিষম চিন্তায় তন্ময় হইয়া শব 
পড়িয়া আছেন, কোন প্রকার সংজ্ঞা নাই । 

বিষুপ্রিয়া আহারাদির পর গৃহে প্রবেশ করিয়া, আরাধ্য-পদ কোলে 
তুলিয়া বপিলেন। অিম্নমান-_মুখে হাসি নাই, চক্ষু বহুদিনের পর সেই 
প্রাণপ্রিয় বস্তর দর্শন পাইয়াও স্ুখবোধ করিতে পারিল না; শ্রুত জনরব 
তাহার প্রাণ আকুল করিয়া! দিল। তিনি সেই দেবারাধা পদে হস্ত 
বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন। 

বিষুপ্রিয়৷ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাহার নয়নে জল দেখিয়া নিমাই 
বলিলেন--প্তুমি কাদছে, কেন কি হয়েছে? এতদিনের পর দেখ! 
হ'ল--কোথায় আনন্দ কর্ষে, না তুমি কাদছেো!? তোমার কাঙ্ন! যে 
আমি কখন দেখতে পারিন! বিষুঃপ্রিয়া !” 


২১৯১৯ 


মদের লিসাই । 


বিষুপ্রিক্ব! শোক সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত তাহা সাগব 
রূপ ধারণ করিয়া যেন উলিয়া উঠিতে লাগিল। আহ1! শ্বামী গৃহত্যা, 
করিবেন-একথা। শুনিলে কোন্‌ পতিব্রতার চিত্ত অস্থির না হয়? 
সতী একবাব “না” বলিয়া পদযুগল আরও যতনে বক্ষে ধারণ করিলেন 

"না, ন| হা? নাঝলে যে আরও বেশী কাঁদতে লাগলে % 

প্রভু! আমি দাসী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।” 

"প্রিযে ! তোমার অপরাধ কিসের? ববং আমিই তোমার কাছে 
অনেক অপবাধ করেছি” 

সতী জিহ্ব। কর্তন করিয়া বলিলেন-_-"দাসীর নিকট প্রভুর অপবাধ 
হইতে পারে না। আমি বছুজন্মের পৃণ্যফলে এই পদ সেবার অধিকাব 
পেয়েছি ; তুমি কি আমায় সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে ?” 

“কেন প্রিয়ে! কেন তুমি এ কথা বলছো 2” 

প্রভু! আমি তোমার দাসীর উপযুক্ত নই, তথাপি দয়া কবে 
তোমার চরণ সেবার অধিকারী করেছো । তুমি সকলকে সকল অধিকাব 
দিয়ে স্বথী করেছ; কেবল আমার প্রতি কি বিরূপ হবে 7৮ 

“দেখ প্রিয়ে! আমি আর আমার বশীভূত নহি, যেন দিন দিন কেমন 
এক রকম হয়ে যাচ্ছি, তাই অন্যমনস্ক ভাব। সতি! তার জন্ত তুমি 
আমায় ক্ষম। কর।” 

প্রভূ! আবার এ কথা কেন? তোমাকে ক্ষমা করিবাব অধিকাব 
আমার কোথায়? আমি দাসী, চিরদিন এ পদ সেবার অভিলাখ্ষী, 
আমার প্রত্তি সদয় হও ।” 

“তোমাৰ প্রতি নির্দয় ত আমি কখনই নই। তবে ষছি অজানিত 


৯২ 





উঠ দেবা খিষ্টপ্রিয। উঠ গে। ত্বরায়। 
প্রাশেব দঘিত তব গৃহ ছাড়ি যাঁ। 


নঢদর নিমাই । 


কোন প্রকারে ব্যথা পেয়ে থাক, তার জন্ত কেঁদ না, স্থির হও। 
বিষ্ণুপ্রিয়া । এত অতিমান কেন প্রেয়সি 7” 

"দয় সর্বশ্ব । তুমি যে আমার সর্ধন্ঘ , মান অভিমান তোম! ছাড়া 
আব কার উপব ক'ববো? সমীস্ত্রীব নিকট স্বামী শুধু বাহিরে বস্তু নয়, 
অন্তবেব অন্ত্যামী-দেবতাকপে চিব অরধিষ্টিত। তথাপি প্রাণ চায়-- 
সববদা বাহ্দৃষ্টিতে অহবহঃ এ কপ দেখি, দুই একবার দেখে সাধ 
মিটবাৰ নয়।” 

বিষ্প্রিয়। যতই স্বামীর গৃহত্যাগের কথ। প্রাণে তোলাপাভা করিতে 
শাগিলেন, 'ততই প্রাণ আঝুল হইয়| উঠিতে লাগিণ ১ ৰলি বলি করিয়। 
/স হদয়'বিদাবক কথা যেন বলিতে সাহস কবিলেন না। তিমি পতিপদ 
কোলে লইধা, কাদিয়া শয্যাতল ভাসাইতে লাগিলেন । 

নিমাই অভিমানিণী পত্বীব শোকাবেগ সাস্বনা করিবার ছলে বলিলেন 

“তুমি এখনও কাদছো, তবে কি হাসিমুখে কথা কবে না ?” 

বিষুপ্রিয়ার নয়নে অশ্র“ আব ধরিল না, অবিরল ধারে গণ্ডে গড়াইয়া 
পড়িল। তিনি ধরা গলায়, ভব! আওয়াজে বলিলেন--শুন্ছি তুমি 
নাকি আমাদেব ছেডে যাবে ?» 

“আমি কখন কাহাকেও ছাড়ি না; কেহ একান্ত ছাড়িলেও, আমি " 
তাহাব সহিত একেবারে ছাডাছাড়ি হই না; গুগ্ভাবে কাছে কাছে 
থাকিয়া তাহাকে অনবরত চক্ষে চক্ষে রাখি । ভবে তুমি অমন কথা কেন 
বলছে] বিঞু্প্রিয় ?” 

“আমি অনেকেব মুখে শুনে বাপের বাড়ী থেকে দৌড়ে আসছি; 
আমাকে কেন বঞ্চনা ক'রছে। প্রভু? আমি চিরদিন এ পদে দাসী হয়ে 
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নতদর নিসাই । 


থাকিবার বাসনা ক'রে--আমাব জীবনের যাবতীয় কর্তব্য তোমাতে 
বিপজ্জন দিয়েছি । এখন তুমি বিৰপ হলে দাসীব গতি কি হবে নাথ 1” 

শক্তি চঞ্চল হ'লে দেহ-মন-প্রাণ সচঞ্চল হইয়াই থাকে । নিমাই 
প্রণগ্লিধীকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে রোদন কবিতে দেখিয়। বপিলেন-__“বিষুপ্রিয়া, 
প্রাণেশপী- লল্মীন্বপ্পিণা 1 সমস্তই কি ভুলিয়া যাইতেছ, মোহবশে এত 
আচ্ছন্ন কেনঃ আমি যে জন্ম-জন্মাপ্তর, যুগ-যুগান্তব তোমার অমুচ্চ 
প্রেমখণে আবদ্ধ । তোমার প্রেম-খখণ শুধিবাব জন্ঠ--দাসথতেব উস্কল 
দিবার জন্তই ত আজ আমায় এই যুগাবভাব গ্রহণ কবিতে হইয়াছে। 
লোকের দ্বারে দ্বারে কাদিয়া প্রেম-ধন বিতরণ কবতঃ তোমার খণ 
পরিশোধ করাই ত এ অবতাবের কাধ্য । সে কার্য যেআরস্ত কবিতে 
হইয়াছে, আর যে বিলম্ব করিতে পারি না৷ 1” 

ংসার বড ভীষণ স্থান, এ স্থানের মায়ায় মুগ্ধ হইলে দেবদেবীরও 
চৈতন্য থাকে নাঃ ব্রহ্মা বিষ্ুই যখন অচৈতন্য--তখন জীবেব কথ। 
কোন্‌ ছার ! বিষ্তপ্রিয়া মোহাভিভূতা সামান্য রমণীব মৃত নিমাইয়ের 
নিগুঢ় রহস্য-তত্ব তলাইয়। ন। বুঝিয়৷ বলিলেন--প্তুমি সত্য সত্যই যদি 
সন্ন্যাসী হও, তাহ'লে আমাদের দশ! কি হবে ?” 

নিমাই আরও ভাল কবিয়! বুঝাইবার জন্য বলিলেন-_“প্রেমময়ি । 
আমি চিরদিনইত প্রেমেব-সন্ন্যাসী রূপে ভক্তের প্রেমাধীন হ'য়ে, প্রেমের 
বোঝ! শীরে লয়ে সংসারে যাতায়াত করি। প্রেম বিনা আমি কিছুই 
ভালবাসি না, প্রেমই আমার সর্বস্ব । প্রেমেই আমার জীবন--প্রেমেই 
আমার জাগরণ; প্রেম পেলে আমি সর্বন্থ ত্যাগ কর্তে পারি । প্রেম 
পেলে, যোগী-গৃহী কি বলো--আমি চগ্াালেরও দাসত্ব কর্তে স্বীরুত হই । 
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প্রমিকের দেওয়৷ বিষও আমি অমৃত বলে ভক্ষণ কর্তে পারি , এইজন্য 
সকলে আমাকে হৃদ্বিহাবী প্রেমেব হবি বলে ডাকে । প্রাণেশবরি 1 
তুমি ত চিবদিন আমায় প্রেম-ভোবে বেধে বেখেছো, পালাবার উপান়্ 
বোখায* একবার ভাল কবে ভেবে দেখ দেখি--কে তুমি, 
(ক আমি।” 

তনুও বিষ্ুপ্রিয়াব মোহ টুটিল না--ভাব-বিপধ্যয় হইল না। তবে 
এব।ব যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়! বলিলেন-_“প্রভু তুমি, দাসী আমি, 
ধাহ। ভাল বুঝ তাহাই কব।” শগসময অঠিবাহিত হয় দেখিয়া, 
বিষুপ্রিয়া নিজ হস্ত-বচিত ফুলের মালাগুলি স্বামীব কমণীয় কণ্ঠে ছুলাইয়া 
অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া বহিলেন। যেন কোন অজানা! যুগস্থতি তাহাৰ 
মশোমধ্যে উদ্দিত হইল, যেন কোনও অপবিসীম বিম্মম-বিস্থৃতির অগাধ 
সলিলে নিমঞ্জিত মনোময় পবিত্র ভাব তাহার মনে উকী মারিতে 
শাগিল। তিনি যেন কতবার এইরূপ আনন্দ ফুলহাব প্রিয় গলে পরাইয়। 
আনন্দ-সাগরে ডুবিয়াছেন। প্রাণপ্রিয় এই প্রাণের বস্ত যেন তাহাকে 
কতবাধ ফাকী দিয়া, এইবপ নাগব বেশে অন্য নাগরীর মন 
(ঘোগাইয়াছেন এবং তিনিও মানভরে প্রভূত মানে দায়ে দাসখৎ 
লিখাইয়! লইয়! ভবে ছাডিয়াছেন। আজ সেই সকল বিশ্বৃত-স্মৃতি 
স্বতিপথে সমানূড হইলে, তিনি বিভোর হইয়া শ্বামীব পদতলে লুটাইতে 
লাগিলেন এবং অল্পক্ষণের মধোই গভীর মোহঘুমে ঘুমাইয়! পড়িলেন। 

নিমাই বন্ধক্ষণ প্রিয়ার সেই অতুলনীয়, ত্রি-জগতের তুলনাতীত সুন্দর 
আনন পলকবিহীন-নেত্রে নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। তারপর তুণসী 
চন্দনে সে স্থন্দব বববপু সাজাইযা, একবাব প্রেমের চুম্বন দান করিয়! 
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জন্মের শোধ উঠিয়। বলিলেন-_-"এ ছন্সে যা হবার হল; প্রেম-খণ সব 
পরিশোধ হ'ল না। জগজ্জীবের ছুর্গতি দেখে, তোমায় ছেডে যেতে 
ভ'লো, কিন্ত মনে জেনো। তোমাতে আমাতে অভেদ ; বিচ্ছেদ কখন হবে 
না-হইবারও য়” ইহাই উপযুভ্ সময় বুঝিয়া নিমাই হৃদয়ের বলে 
প্রিয়াব প্রিয়-বন্ধন তুচ্ছ করিয়! বাহিবে আসিলেন। বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধাথ 
যেমন সম্বপ্রন্তত। গোপাব প্রণর-বন্ধন ছিন্ন কবিয়া, বিপুল বাঁজৈশ্বর্ষ্যের 
ভো।গ-লালসায় জলাগুলি ধিষা, পিতামাতাব স্সেহপাশ ছেদন কবিগা 
জীবে জপামৃত্যু-ভয় নাশের জন্ত, জীবকে অহিংসা পরমধন্ম শিক্ষা দিয়। 
মুক্তি-পথেব পথিক করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিযাছিলেন-_ আজ 
প্রেমাবতার নিমাই--শুক্তিতে গদগদচিত্ত নদেব নিমাই---শচী-জগন্নাথেব 
আনন্দবদ্ধন, সতী-শিবোমণি বিফুপ্রিয়াব প্রাণধন গৌরাঙ্গ হুন্দব, 
নবদ্ধীপের অকলঙ্ক জ্যোতিষ্ক ভাক্কব বিশ্বস্তব--প্রিযাৰ প্রেমালিঙ্গন ছিন্ন 
কবিয়া, মাতার অমিয়মধৃধ স্নেহ মমতায় জলাঞ্চলি দিয়া, আত্মীয স্বজনেব 
বিবহদীর্ণ হৃদয়ে শোকশেল হানিযা-প্রেমময ভবিনাম বিতরণে 
জীবেব মুক্তিপথ প্রশস্থ কবিবাব জন্য, অনন্ত পৃথিবীব অনন্ত আকাশতলে 
প্রেমমুগ্ধ হইয়া, ভিখাবীপন বেশে লোকেব দ্বাবে দ্বাবে অধম-তাবণ 
হবিনাম বিলাইবাব জন্ত গৃহত্যাগ কবিলেন। এত বাধা, এত বিষ্প 
এত হাহুতাশ--তাহাকে বাধিয়া বাখিবার জন্ত এত চেষ্টা--কছুই 
নিমাইকে আট্কাইয়া রাখিতে পাবিগ না। যথার্থ ত্যাগ মান্নষকে 
এইরূপই দিশাহারা-পাগল পারা কবিয়া তুলে । বিশ্বহিতে যাহার হৃদয় 
একবাব মজিয়া উঠে, অকাতবে ভোগ-ত্যাগ তাহার এইরূপ বিষ্ময়কর, 
চমক প্রদই হইয়! থাকে ! 
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বিষুপ্রিয়া জানিলেন ন।-_বুঝিলেন না যে, চকিতের মধ্যে তাহার 
কপ ভাগ্য-বিপর্যযম্ন হইয়া গেল এবং ফি ভীষণ অশনি তাহার শীরে 
নিপতিত হইল। তিনি ঘুমাইয়! ঘুমাইয়! শ্বপ্প দেখিতে লাগিলেন-_ 
তাহার মত সৌভাগ্যবতী জগতে আর কে আছে। কে এমন জগৎ- 
দ্ুপভ স্বামীর পদে আত্মবিক্রয় করিতে পারিয়াছে ? 

হৃদয়ের মধ্যে স্বামীর সেই দুর্লভর্গুপ দেখিতে দেখিতে যেন হঠ1ৎ 
বিকৃত হইয়া গেল, কে বেন সেই স্থন্দর চাচর চিকুব-মণ্ডিত মস্তক 
খুগ্ডন করিয়া দিল। বিষুপ্রিয়া কাদিয়। জাগিয়া উঠিলেন, হাতড়াইয়া 
দেখিলেন- প্রাণপতি পার্থখে নাই। আলো ক্ষীণ হইয়াছিল, উজ্জ্বল 
কবিয়। এদিক ওদিক দেখিলেন, তারপব প্রাণফ।টা দুঃখে বলিলেন--- 
“কাল নদে! কেন তুমি পাপিনার চক্ষে আসিয়া, স্বামীর অদর্শন যাতনা 
শাগ কবাইলে ? এই অদর্শনই কি চির-যন্ত্রণারায়ক হইয়া অভাগিণীকে 
দগ্ধ কবিয়া মারিবে?” সতী ভীত-চকিত নেত্রে, আলুথালু বেশে 
শাশ্তডীব গৃহদ্বারে গিয়া ধারে আঘাত করতঃ বলিলেন_ “মা । মা! উঠ, 
কর্বনাশ হইয়াছে ।” 

শচীদেবীর নিদ্রা নাই, কখন অনুষ্ট ভাঙ্গিবে--পৃথিবী অন্ধকার 
সইবে, তাহাই ভাবিতে ছিলেন; এক্ষণে বধূমাতার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া 
নঝিলেন--বজ্রপাত হইয়াছে । তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিব! ভাকিলেন--- 
“নিমাই ! নিমাই 1” প্রাঙ্গনে আসিয়! প্রাণের ডাকে ডাক ছাড়িয়া 
ডাকিলেন__প্নিমাই ! ও নিমাই 1” কিন্তু সকলই বৃথা হইল, কেবল 
প্রতিধ্বনি সাঁড়। দিল--.নাই-_নাই-_নাই !” 

শচীদেবীর প্রাণপণ ডাকে প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাগিয়া 
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উঠিল। ভাহারাও জনরব শুনিয়া মন্্ুংখপূরিত প্রাণে কেবল ভগবানেব 
নিকট নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ! প্রদানের প্রার্থনা কবিতেছিল, 
তাহারাও উতৎ্কর্ণ হইয়া শুইয়াছিল-_-একগুয়ে নিমাই কখন কি কবে। 
শচীদেবীব মন্্ভেদী হাহাকার শুনিয়া সকলে বুঝিল--নিমাই সকলকে 
কাদাইম়] গ্ুহত্যাগ করিযাছে। বিশাল নবদ্বীপ নগরীৰ মধ্যে হাহাকার 
উঠিল--আনন'ময় নদীয়াব প্রতি গৃহ ক্রন্দন-রোৌলে ভবিয়া গেল। 
নিমাইয়ের বিবহে সেদিন কোন গৃহে কেহ প্রাণ ভরিয়া আহার কবিতে 
পাবিল না, কাহাবও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। শোকের দারুণ ঝঞ্ধাবাতে 
নবদ্বীপ অন্ধকারময় হইল; গ্রামবাসীর সমস্তদিন ইতস্ততঃ নিমাইয়েব 
অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে টনরাগ্ঠের অন্ধকাবে ডরবিয়া 
পড়িল। 


ফড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ন্যাস গ্রহণ । 


জননীর ক্রুন্দন--প্রিয়বাদিনী পত্বীব বিরহদীর্ণ দীর্ঘনশ্বাস-- 
বন্ধর্গেব প্রবোধ বচন-_কিছুতেই দৃ-প্রতিজ্ঞ নিমাইকে নিরম্ত করিতে 
পাবিল না। তিনি সেইদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ 
কাটোয়ার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিমাই ঠিক পাগল--প্রেম- 
বিহ্বল ভাবে চলিয়াছেন। প্রেম পবিপুর্ণ তন্থ, নয়নে প্রেমনীর, অঙ্গ 
প্রেম-পুলকিত, মুখে মধ্ময় প্রেম-হাসি। আজ নিমাইয়ের সেই বূগ ষে 
দেখিল--:সই ধন্য হইল। নিমাই ক্রমশঃ কেশব ভারতীর বাটার 
সম্মুখীন হইলেন । ভারতী মহাশয় সংসার ত্যাগী সঙ্্যাসী, মায়া-মোহের 
অতীত; তথাপি আজ নিমাইয়ের রূপ দেখিয়।--প্রেমপৃরিত এই লাবণ্য 
দেখিয়। চমকিত হইলেন! ইতিপূর্বে তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, 
কিন্তু আজিকার এ ভাব দেখিয়া! ভারতীর হৃদয় স্তভিত হইল। 
ভিনি শশব্যন্তে গৃহদ্বার উনুক্ত করিয়৷ বলিলেন--“নিমাই ! এ কি 
কবিয়াছ? এ নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া! এতদুর আসিয়াছ, তোমার 
জননীর এবং পত্বীর দশ! কি হইবে ?” 

নিমাই বলিলেন--"সকলের কর্তা ভগবান, যাহা হইবে--তাহ! 
হইতে তিনিই তাহাদের রক্ষা করিবেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়। 
এই ভবার্দব নিস্তারের উপায় আমাকে বলিয়া দিন। জীবকে নিস্তার 
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কবিয়া, কিকপে নিজে নিস্তাব হইব-_তাহাবই পন্থা প্রদর্শন ককন। 
জ্ঞানচন্ত্ব উগ্নীলন কবিয়া, যাহতে শ্রীকুষ্ণ-চবণে আমাব মতি হয়-- 
সেহরূপ দীর্মা দান কিয়! আমায় ধন্য করুন|” 

(কশব বলিলেন--“বতস। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী। সন্াসী হইয়া 
গৃহীকে দীক্ষাদান কৰা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ। তুমি অন্য কাহাবও নিকট 
দীক্ষ| গ্রভণ কব।” 

নিমাই বলিলেন__ “প্রত 1 লীকর্চ-প্রেমে আমি উদাসী হব-_ আজ 
হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিব, আপনি আমাকে দীক্ষা দান ককন।” 

“বৎস। এ বড কঠিন আশ্রম ১ সংসাবেব যাবতীষ মাধাপাশ ছিন্ন 
কবিয়া--সকল প্রকার ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া, সেবা ব্রত খাবণ কবতঃ 
এ জীবন কাটাইতে পাবিলে--তবে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সন্যাস-আশ্রম 
সকল আশ্রমেব শ্রেষ্ঠ এব. ত্যাগহ এই আশ্রমে প্রধান অবলম্বন। 
বৎস। তুমি কি সেবপ ত্যাগ শ্বীকাব কবিতে পারিবে ?, 

“গ্রাভূ | যেপ্প বলিবেন--আমি মেইকপই কবিব। আজীবন ত্যাগ- 
মন্ত্রেই দীক্ষত হইয়াছি, স*সাপী হইয়াও সংসার-বিরাগ আমাকে এতদৃব 
অগ্রসর কবিয়াছে, এন্সণে আব অগ্রসব হইতে পাবিতেছি না। দীক্ষা 
বিনা জগতে যে কে।ন কাধ্য সিদ্ধ হয় না প্রভু । এক্ষণে আপনি কৃপা না 
কবিলে--বুঝি আমাব এতদিনের মহাব্রত ভঙ্গ হয়।” 

*বংস। পাছে তোমাব জননী ও পত্বীর অন্তরে দাকণ বেদন1 ভয়, 
একমাত্র পুভ্রশোকে পাছে বৃদ্ধ শচীদেবী পাগলিনী হইয়া পডেন-_-এই 
জন্ট ভয় হয়। কি করিতে কি করিয়া, শেষে কি সতী-বোষানলে 
আমার সর্বন্থ নষ্ট হইবে? সে বোষ যে বড ভীষণ। 
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প্রভূ 1 টিস্তা করিবেন না, আমি তাহাদের সকলকে একরপ 
খুঝাইবা গৃহত্য।গ করিয়াছি । এক্ষণে পীক্ষা দান কবিষ। আমায় শিষ্যতে 
গ্রচণ ককন।” 

"নমাই ! তোমাৰ কৌশল বুঝিয়াছি। আমাব সাধ্য কি যে 
তামায় শিষ্য কবি, আমি তোমাব গুক হইব--এমণ সাধ্য আমার 
কাথা? জগদগুক তুমি, তবে লোকশিক্ষ। দিবার জন্য এব এ দীনের 
শোসৌভাগ্য বাডাবাব জন্যই তোমাব এই ছলনা । আজ আশি খণ্য 1 
সগতেব লোক দেখুক-দীন কেশব ভাবতী আজ জগদগুঞুখ গুরু হইয়া 
ঠাহাকে দীক্ষা দান কবিতেছে।” 

নিমাইয়েব আগ্রহাতিশয়ে কেশব ভাবতী অন্টরোধ এডাহতে না 
পাবিষা দীক্ষা দানে আযোজন কবিলেন। একজন পেৌবকাঁবকে 
মানাইযা নিমাইয়েব সেই ঠাচব চিকুব ম্ত মস্তক মুগ্ডন কবিযা দেওয়! 
হপ্ণপ। তাবপব সন্ন্যাসীব বেশ ধারণ করাউয়া--শ্রীঅঙ্গে অরুণ বসন 
বিধান করাইয়া--কণ্ে ভুলসীর মালা পধাইয়া! যোগী নাজাইলেন। 
(সহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ অপবূপ অঙ্গে কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, 
গোবাক্ষদেব দেব-প্রভায় উদ্ভাধিত হইলেন । এই অপূর্ব সৌন্দর্ধ্য 
দেখিয়] ভারতী মহাশয় মুগ্ধচিত্তে ক্ৰাহাকে নিকটে ডাকিম1! বসাইলেন। 

নিমাইয়েব বয়ন তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ, যৌবন-তেজে সমস্ত অঙ্গ 
পবিপূর্ণ। তাহার উপর এই তেজোমম--এই ধর্মমময় সাজসঙ্জায় 
"গীবাঙ্গ অঙ্গে স্বগেঁব সুষমা খেলা কবিতে লাগিল। সেদিন ১৫*৯ 
বুষ্টাব্দের উত্তবায়ণ সংক্রাস্তিব শুভবাসর সমাগত, কেশব ভাবতী এই 
মহামৃহেন্্রক্ষণে অভি সন্তোষচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সন্গ্যাস-ব্রত গ্রহণ 
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করাইলেন। শাস্তান্টসারে ক্টাহাকে দীক্ষা দান করিয়। ধন্য হইলেন। 
সিদ্ধার্থ যেমন সন্ন্যাস গ্রহণেব পর পবুদ্ধনাম” গ্রহণ কবিয়া, জ্ঞানের 
প্রভাজাল মণ্ডিত হইয়া জগৎ উদ্ভাষিত কবিয়াছিলেন, আজ দীক্ষা! গ্রহণের 
পর্ন, কেখব ভারতীও নিমাইকে *ভ্রীরু্জ চৈতন্য” নাম প্রদান কবিয়া, 
ভাহার সাংসারিক যাবতীয় মোহপাশ ছেদন করিলেন। 

মহাপ্রভু এইবার হরিনামে পাগল হইয়া, চারিদিকে থুবিতে 
লাগিলেন। লোকের দ্বারে ঘাবে ভিক্ষা কবিয়া কেবল বলিতে 
লাগিলেন-_-“কলিব জীব। এস, ষাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত কিছুই পালন 
কবিতে হইবে না, প্রাণ ভরিয়া কেবল “হরিনাম” উচ্চারণ কব, 
ভাহ। হইলে আর কোন পাতক থাকিবে না, তোমরা অবহেলায় 
হাসিতে হাসিতে ভবেব এই দুস্তর সাগর পাব হইয়া, স্বর্গবাজ্য 
উপস্থিত হইতে পারিবে । জীব । ভয় নাই, ভব-ভয়হারীর এই মহামন্ত 
গ্রহণ কর--প্রাণ ভরিয়া এই নামন্ধা একবার পান কর, তোমাদের 
ত্রিতাপ-জ্ঞালা দূর হইবে, ভবের কোনও ভাবনা থাকিবে না। 
এস পাপী--এম তাপী--এস পণ্ডিত-_এস অধম জীব। প্রাণভরে বল 
হরি হরিবোল।” 

জগতের স্ুবিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত “নদের নিমাই” আজ (প্রেমের 
পাগল হইয়া, জীবের ছুঃখ দুব করিবার জন্য স্বারে দ্বারে ঘুরিতে 
লাগিলেন। প্রেমাশ্র-জলে ভাসিয়৷ আচগ্ডালকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়৷ 
বলিতে লাগিলেন--“কে আছ ভাই পাপী-তাপী--এস, আমাকে ধন্য 
কব) বদনগবে হরি হরি বল-_-কুষ কৃষ্ণ বল। দিন বয়ে যায়-- 
নাম-সুধারস পান করিয়া জীবন সার্থক কর।” 
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নদের নিমাই £ 
চনহ 


যে শ্রীটচন্তন্তেব,.এ প্্রমোন্মাদ ভাব দেখিল--সেই বিহ্বল প্রাণে 
কাহার চরণে পড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব 
অব্নভাৰ রূপে তাহাদের কপা করিলেন । সকলেই মহাপ্রকুব পদস্পর্শে 
আময়*পবিঞ, স্ধার আধার হবিনাম বলে উন্মাদ হইয়।, তাহার অস্ুলরণ 
কিল লাগিল | 


২০৩ 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 
পনবাগমন। 


দেশ মাতিয়। উঠিল, এটচৈওন্য মহাপ্রভৃব হবিনাম প্রচাবে দেশে 
ধন্মেব বাশ ডাকিল। এনাগ গ্রহণে জাতি বিচাখ নাই-_-পগ্ডিত মূর্খ 
নাই--অধিকাপী-অনাঁধকাবী ন|ই-_ক্ষমবান-অক্ষম নাই । যে যেকপ 
অবস্থার লোক এবং যওই পাতকী হউক না কেন, এনাম গ্রহণে 
নিশ্চয়ই উদ্ধাব ভইবে। শ্রচৈতন্য ডাক দিয়। বলিলেন--“কাঙাবও 
চিন্তা কবিবার কিছু পাই, সকলে আইস, হবিনাম কব। একবাঁ 
করিলাম করিলে জীবের যত পাপ হবণ হয়--জীবন ভবিয়া জীব তত 
পাপ কবিতে সক্ষম হয় না। কলিব জীব! আর বৃথা সময় নষ্ট কবিও 
নাঃ নাম-সাগরে ঝাপ দাও । সালক্য, সাধুজ্য, সাবপ্য, নির্বাণ-_যে 
যেরূপ মুক্তিব অঙিলাষী 5, এই স্থধামাখা নামে-__ প্রেমময় শ্রীহবিনাম 
কীত্তনে, তাভাঁকে পেইৰপ অভাষ্ট ফল প্রদান কবিবে। হবি হইতেও 
₹বিনামেব মাহাত্ম্য বেশী।” 

মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যদেব এইকপে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়! সমস্ত গ্রাম, 
নগর, হরিনাম বসে গাসাইয়া আর একবাব শ্বদেশে আগমন কবিলেন। 
যেদ্রিন নিজ ভক্তজনকে ফাঁকি দরিয়া, গভীব রজনীতে একাকী গৃহ্ত্যাগ 
করিলেন--কাহাকেও না জানাইয়া প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন, 
তখন ভক্তগণ প্রভ-বিবহে একান্ত কাতর হ্ইয়া চারিদিকে ছুটাছুটা 

২০৪ 


নতদের নিমাই! 


কবিতে পাঁগল। প্রাণ যাক আব থাক, তথাপি প্রভুকে অন্বেষণ 
কবিযা বাহিব করিব , শচীমাত। ও প্রভৃ-পত্বী বিষ্ুপ্রিয়াব শোকাপনোদন 
করবিব। 

এচাদেবী সমস্ত জানেন-_ সমস্ত টৈববাণী তিনি শুনিয়াছিলেন । 
তখাপি দেইদিন হইতে গৃহবাস ত্যাগ কিয়া কেবল "হা নিমাই - 
| ব"স” বালয়া পথে পথে কাদিয়া বেডাইতে শাগিলেন ১ ভক্তগণ পা 
ধবিযা নানা প্রকাঁবে আশ্বাস দিয়। তাহাকে গুহে আনিলেন। বিষুগ্রিয়। 
অননপ্তণ ত্যাগ কবিয়াছেন, আব বক্ষে কবাথাত কবিয়া কেবলই 
বলিতেছেন--“দেদিনকাব কাল-নিদ্রাই আমাব কাল ভইল | হতভাগিণী 
অমি, যদি ঘুমাইয়। না পড়িতাম--তাহা হইলে প্রন কি দাসীকে 
গমন কবিয়া ফাকি দ্যা যাইতেন পাবিতেন 7? যদিও যাইতেন-- 
'চাভা হইলে আমি কি তাঁব সঙ্গ ত্যাগ কবিভাম? হায়, এখন আমি 
বি কবি, সে আবাধ্য-মু্তি না দেখিষা ষে আমার জীবন ভাব বোধ 
হইতেছে, কেমন কবিয়া এজীবন ধারণ কবিব?” সতী কখন 
ধৃশ্যবলুষ্ঠিত৷ হইতেছেন, কখনও বক্ষে কবাঘাত কবিয়া বলিতেছেন__ 
“ভা প্রভু 1 হা দয়িত। দাসী কি দোষে দোষী হইল--পদসেবায় বঞ্চিত 
₹ইল কেন? তুমি যে বলিতে--বিষুপ্রিয়।। তোমাকে ছাড়িয়া আদি 
একতিলও থাকিতে পারি না। প্রাণেশ্বব ! এই কি তার নিদর্শন ?” 

শোকেব জলন্ত প্রতিমুদ্তি এই বিবশা-রমণীঘ্য়কে প্রতিবেশী সকলে 
সান্থনা দিতেছেন, আশা দিয়! বলিতেছেন-_“আমরা। নিমাইকে পুনরার 
ফিবাইয়! আনিব।” কিন্ত প্রাণে প্রাণে সকলেই হতাশ হইয়া, মনে মনে 
বলিতেছে--প্নিমাই কি সেই নিমাই, চোর স্বভাব যে তার চিরকাল।” 
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ভক্তেব নিকট ভগবান কতদিন গোপন থাকিতে পাবেন? প্রাণের 
ডাক ছাডিয়। কাদিলে--আকুল প্রাণে তাহাকে ডাকিলে-তিনি ভক্তকে 
দেখ] ন! দিয়া থাকিতে পাবেন না। যেদিন এতু গৃশত্যাগী হইলেন, 
সেইদিনই গদাধব, চন্দ্রশেখব, ব্রহ্মানন্ন, মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ 
প্রাণে আবেগে জীবনপণ করিয়া চাবিদিকে ছুটিল। নিত্যানন্দ প্রত 
অপকট ভক্ত, চৈতন্য অবতাবে তাহাব মত ভক্ত কেহ ছিল না, 
প্রভু বলিয়াছিলেন--নিঙ্যানন্দ। তুমি ও আমি অভেদ আত্মা । 
নিত্যানন্দ কাধিতে কাদিতে হতস্ততঃ ছুটাছুটি কবিয়, শেষে কাটোক়্ায় 
গমন করিলেন এবং প্রভুব সম্যাস গ্রহণের পব সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। 
কিছুদিনের জন্য তাহাকে শান্তিপুবে পরমভক্ত অদ্বৈত্যেব ভবনে আনয়ন 
কবিলেন। ভক্তগণ বহুদিনেব পর আবাব তাহাদেৰ আবাধ্য দেবকে 
দেখিয়া!) ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রেমপুলকে পুলকিত ভইযা তাহার চবণে 
প্রণত হুইল । 

জ্ীচৈতন্য আজ প্রকট হইলেন। সকলেই বুঝিল--ইনি আব কেহ 
নহেন, জগদারাধ্য ভগবান । এতদিন দয়! করিয়া আমাদেব সঙ্গে সথাতা 
কবত: কেবল ভক্তবৎসল নামের মধ্যাদ। বাড়াইতেছেন। সন্্যাসীর 
স্ব-ভবনে আস! এবং প্রণযিণী দর্শন কর! নিষিদ্ধ ; তাই প্রভু চৈতন্যদেব 
অদ্বৈতাবাসে অবস্থান কবিয়া, জননীব দশন জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। জনক-জননীর দর্শন দেব-দর্শন, কোন আশ্রমেই বাধা 
নাই , নিত্যানন্দ আসিয়া শচীদেবীকে সংবাদ দিলেন। শচীদেবী 
আনন্দে বিহ্বল হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিলেন- বিষ্তপ্রিয়ার 
যাওয়া নিষেধ, কারণ স্ত্রী-দর্শন সন্গ্যাস আশ্রম বিরুদ্ব--তখনই একটু 
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নদের লিমাই । 


নিয়মানা হইয়! কাঁদিয়া বলিলেন_-“মা আমাব। এমন ভাগ্যও তুই 
ক'বে এসেছিলি ?” 

বিষুঃপ্রিয়া তখন তন্ময়, সে বিষাদ ভাখ তাহাব তিবোহিত হইয়াছে। 
(নি প্রতাহ রজনীযোগে সেই প্রিয়মৃত্তি দর্শন কবিয়া) প্রাণে সাস্বন। লাভ 
কবিতেছেন। প্রভু তার জীব-দুঃখ দুরীকরণেব জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন, 
তিনি সাক্ষাৎ ভগবান রূপে সকলের নিকট পূজিত হইতেছেন--তিনি 
সাক্ষাৎ প্রেমেব অবতার-_শ্রীর্চ চৈতন্য । পতিপ্রাণা সহধর্মিনী সতী 
নিজ দয়িতের এইরূপ উন্নতি--এব্প সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দ বিভোর , 
এখন আর তভাহাব অস্তব সেরূপ শোক দহনে দহিয়! খাক হইতেছে না । 
(তনি অকাতরে শাশুডীকে খলিলেন-_”ম । আমি চিবকাল কাদিতে 
আসিয়াছি-_-কাদিয়াই জীবন কাটাইব। তুমি মাও, আমাব জন্য চিন্ত। 
কবিও না। কি জানি--পাগল স্বভাবের বশবন্তা হইয়! যদি তিনি 
ঠোমাকেও আবার দেখ! না দেন? মা, প্রভু আমায় কাদাইবার জন্যই 
ফাকি দিয়ে চলে গেছেন, আমি আজীবন কাদিতেই থাকিব; তবে 
আমার জন্ত তুমি এ শুভ মূহুর্ত কেন নষ্ট কর মা! তুমি এখনি যাও ।” 

“মা! বিধাতা তোর কপালে এত কষ্টও লিখেছেন--” বলিয়৷ ঝুড়ি 
বীদিতে কাধিতে নিতাইয়ের সহিত পুত্র দর্শনে গমন কবিলেন। 

বিষুপ্রয়া কপালে কবাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন--হথায় ! 
বদি আমি পত্বী না হইয়া প্রভুর সেবিকা-দাসী হইতাম, তাহা হইলে 
তিনি কখনই চরণে ঠেলিতে পারিতেন ন1।” 

বিষ্টপ্রিয়ার তখনকার সেই বিষাদ-জড়িত মৃত্তি দেখিলে, বাত্তবিকই 
প্রাণ ফাটিয়। যায়। একজন নঙ্গিনী তাহার দুঃখ দেখিতে না পারিয় 
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লিল--“গ্রভু যখন এত কাছে আঙিয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই 
ছাঁডিব ন|; একবাব তাহার সহিত দেখা কবিয়।, বিষ্কুপ্রিয়াব একটা 
বিভি5 করিবই কবিব। আহা । অভাগিণী আজীবন কেন কবিয়া এই 
অসহ্া বিরহ ভোগ করিয়া বাচিয়া থাকিবে গ এই বলিয়া সেও 
শান্তিপুবাঙিমুখে রওনা হইল। সকলে কত নিষেধ কবিল--কিস্তবু সে 
কাভাবও কথা গশুনিপ না। ” 

অছৈত প্রশতি ভক্তগণ বলিতেছেন--*প্রহথ । পৃথিবীকে প্রেমময় 
কবিবাব জন্য, আ-চগ্ডালে হরিভত্ত কবিবাব জন্য তোমার জন্ম । কিন্তু 
প্রভু । এ কি বারলে? নিবস জ্ঞান-পথেব পথিক হইয়া, কঠোৰ 
সন্নযাস-ব্রত গ্রহণ কবিলে, তোমার প্রেমময় নামে যে কলঙ্ক হবে ঠাকুব।" 

শ্রীচৈতন্ত সকলকে সাত্বনা দিয়া বলিতেছেন_-“ভক্তগণ। কোন 
চিন্তা কবিও না। আম সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়।ছি বলিয়া, কষ্ণ-প্রেম 
বিতবণে অবহেল1 কবিব না, আর এই সন্ব্যাস-ব্রুতই আমাকে সে পন্থা 
অনুসবণে বিশেষ সাহায্য কবিবে। এস--আজ সবলে প্রাণ ভরিয়া 
হরি-সন্ীর্তন করি।” উন্মত্ত নিমাই প্রেমভবে অতি দীনহীন বেশে 
ঘকীন্তন আবন্ত কবিলেন। তাীহাব এ ডোর-কৌপিন পরা ভিক্ষুকের 
বেশ দেখিয়া, সকলে আকুল প্রাণে গাহিলেন $-- 


“কাব ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বলছ হবি। 
ওবে ব্রজেব মাখন চোঁব, তুমি কাব ভাবে পবেছ কৌপিন-ডোর ॥” 


শ্রীচৈতন্ত যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ও শ্রীকষ্জেব অবতাব, এখনকার এই 
ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। তিনি ষে 
২০৮৮ 


নদের নিমাই । 


সণ" শ্রুকৃষ্ণ শ্রীরাধাব প্রেম-খধণ শুধিবার জন্ত-_তাহাব নিকট দাসখতের 
উপল দিবাব জন্তই বে আজ গৌরাঞ্গরূপে নদীয়ায় অবতীণ হইয়াছেন, 
*পি যে সবীভাবে সাধনা করিয়। শ্রীবাধার প্রেম-খণ পরিশোধ করিতে 
৫ "গল্প হইয়া, এত দীনহীন বেশে লোকে ছুয়াবে ছুয়ারে যাইয়া 
শ্রীপাথাব প্রাণেব খন হবিনাম বিলাইতেছেন--ইহাতে আব কেহ সন্দেহ 
গবিতে পাবিল ন।। পবমাগ্রকৃতি, শ্রীণক্তি রাধামন্ত্রে শক্তিমন্ত হইয়! 
শ্রচৈনন্ত যে ভূ-ভাব হবণ করিতে আসিয়াছেন--তাহার কার্যাকারণ 
প্খিয| সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই । যেসকল আসক্কি মান্য হইয়। 
কন ছাঁডিতে পাব। যায় না, শ্রীচেতগ্ত জীবে মঙ্গলার্থে তৎসমস্ত 
অকাতবে পরিত্যাগ করিয়া সন্্যাস গ্রহণ করিলেন । দেবভাবে 
ভাবত-দেবত।ৰ অবতাব ভিন্ন এরূপ ত্যাগ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। 

শচীম! ভক্তগণেখ সহিত অদ্বৈত-ভবনে আসিষা দেখিলেন--নিমাই 
উগ্ম হইয়।ছে, ঠিক ভিক্ষকেব মত বেশ ধারণ করিয়া হরিনাম করিবার 
জন্য সকলেব পায়ে ধরিয়। কাদ্িতেছে। সকলকেই বলিতেছে-- 
'শাই সকল! কুষ্ণপ্রেমে আমি যোগী সাজিয়াছি, তোমর। আমার প্রতি 
দুপা কবিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত হও-_প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর।” আ্রীচেতগ্রের 
কথায় আর কেহ দ্বিরুত্তি করিতে পারিতেছে না, সকলেই সমস্বরে 
“বি ভরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিয়৷ উঠিতেছে। 

প্রাণেরকুমারস্পসোণার বরণ গৌরাঙ্গ, আজ ডোর-কৌপিন পরিস্বা 
দ গুকমণ্ডলু ধরিয়া ভিখারী হইয়াছে দেখিয়া, শচীমাত! কীদিয়। উঠিলেন। 
শ! হুইয়! সন্তানেব এরূপ ভাব কি কেহ দেখিতে পারে? শ্রীচৈতন্ত 
জননীকে দেখিয়া শশব্যত্তে তাহার চরণে পড়ি! ক্ষমা ভিক্ষা করতঃ 


১৪ ২০৯১ 


নদের লিসাই | 


বলনিলেন--*দেবি আমার, সাধনা আমার, সিদ্ধি আমার, পুণ্যবত্তী মা 
আমার--তোমারই কপাম্ম আমি জগতেব হিতে ব্রতী হইয়াছি। সেবক 
ন| হইলে সাধক হওয়া! যায় না, আর্তেব সেব।, জীবে দয়। এবং তৃণ 
হইতেও হান শ্বভাবই বৈষ্ণবের লক্ষণ। মা। আশীর্বাদ ককন, খেন 
আমার মনোবাসন। পৃ হয়।” 

শ্চীদেবী কাদিতে কাঁদিতে প্রাণপুত্রকে বুকে ধরিয়! বলিলেন-- 
“বাব! । শ্রীকৃষ্ণ তোব মনোবাঞ্চ। পূর্ণ কন । তুই যে সেই ক্ৃষ্₹-_-এ কথা 
কত লোকে এখন ঘোষণা করে। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি কিন্ত 
দেখি--তুইত আমার সেই ছধের গোপাল নিমাই ভিন্ন আর কেহ ন'স্‌?” 

জননীব কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্ত বলিলেন--"মা, আমি তোমার 
অরুতি সন্তান, আমার দ্বারা তুমি জীবনে কোন স্থখ পেলে না ব'লে 
ছুঃখিতা হইও না, তুমি ছুঃখিত! হলে আমাব সব ত্রত পণ্ড হবে। 
সম্তানেব পক্ষে জনক-জননী সকল আরাধ্য-দেবত! অপেক্ষাও বড। 
সাই বাঁশ মা, কু-পুত্র অনেক হয়--কু-মীত। কথন হয় না, মাত কখনও 
সন্তানের দোষ দেখেন না। মা । যদিও আমি সন্গ্যাস গ্রহণ কবিয়াছি, 
তথাঁপি বাড়ী ছাডা আমাকে তুমি যেখানে থাকিতে অন্গমতি করিবে 
আমি সেইখানে থাকিব , তবে সন্ন্যাসী-জীবনে স্ত্রীব মুখ দর্শন করিতে 
আমায় অনুরোধ করিও না। এখন বল, কোন্‌ স্থানে থাকা তোমার 
অভিপ্রেত? আমি কিন্তু বৃন্দাবনবামী হব বলে ইচ্ছা ক'রেছি।” 

শচীদেবী বলিলেন--দন! বাবা, আমি তোমায় বৃন্দাবনবাসী হ'তে 
(দিব না, তাহলে তুমি আর কখন দেশে আস্বে না, সেইখানেই উন্মত্ত 
ভয়ে পাড়বে)? 

২২৯০ 


স্তদল নিসা । 


ভক্তগণও প্রভৃব বুন্দাবনবাসের কথা শুনিয়া হায় হায় কবিয়া কাদিয়া 
উঠিণ। কাহারও ইচ্ছ। নহে যে, শ্ীচৈতন্য মহাপ্রত বুন্দাবনবাসী হয়েন ; 
এবে একবাব তথায় যাইতে পারেন, কিন্তু সেখানে বাস করা কাহারও 
ইচ্চ) নভে । শ্রীচেতন্ত তাহাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করিবেন 
না, তাই ভক্তগণেব মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন---“আপনাবা অনুমতি 
বরুন, আমি কোন্‌ স্থানে অবস্থান কবিব *” 

নছুসুরে শচীদেবী ব্লিলেন--“আমার ইচ্ছা! তুমি পুরুষোত্তম যাত্রা ! 
কব, সেখানেও ত ভগবান আছেন? নীলাচলে থাকিলে আমি সময়ে 
সময়ে তোমাব সংবাদ পাব ।” 

ভক্তগণ ইহাতে দ্বিকক্তি কধিলেন ণা। নিতাই প্রেমে অধীর হইয়। 
বণিলেন--“কে কোথায় পতিত, ভীত, বিপদগ্রস্ত আছ--এস সকলে, 
আজ প্রভু তোমাঁদেব উদ্ধাবকত্তীরূপে আসিয়াছেন! এমন সুদিন আর 
»ইবে না, দয়াল হরি আজ নিজে হরিন/ম বিলাইতে--পাপীকে উদ্ধার 
বরিতে, সকলেব দ্বারস্থ হইয়াছেন। যদি ভবার্ণবে উদ্ধার হইতে চাও, 
বদ পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা কর-_. 
এস, দীনেব সথ৷ প্রভু আজ তোমাদের আহ্বান করিতেছেন।” 

ভবিদা আসিয়া বলিলেন--“প্রভূ! আমি যবন--তোমার পাদপস্প 
আশ্রয় করিয়াই আমি ভবার্ণবে ডুবিয়াছি--সমাজ হারাইয়াছি। তুমি 
ভিন্ন আব আমার কেহ নাই, এ দীনহীনের গতি কি হবে প্রত £ 

শ্রীচৈতন্তদেব আকুল প্রাণে বলিলেন-__“ভক্তপ্রধান হরিদাস! আমি 
দেখানে-_তুমিও সেইখানে ; তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে 
পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমিও কৃপা করিয়া আমার সঙ্গে চল |» 


ই 


নতদের নিমাই । 


হরিদাস যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গী হইলেন! 
প্রত জননীর অন্গমতি লইয়া! ভক্তগণ সম্ভিব্যাহারে নীলাচলে গমন 
করিবার জন্ত প্রস্তত হইলেন। এমন সময়ে বিষ্ুপ্রিয়ার দাসী উপস্থিত 
হইয়া করযোড়ে বলিলেন__“প্রভ! আপনি দীনের ঠাকুর, সকলের 
সন্তাপ হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে আপনার জনের 
দুর্গতির একশেষ হইতেছে । তীহার প্রতি কৃপা না করিলে আপনার 
অকলঙ্ক নামে যে কলঙ্ক হইবে, দাসীর প্রতি কি প্রসন্ন হইবেন না?” 

শ্রীচৈতন্য বিষুপ্রিয়ার সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন-_-“আমিও তাহার 
অত চিরছুঃখী, তাহার ছুঃখ ও আমার দুঃখ এ জীবনের সাথী । এরূপ 
অবস্থায় আর অন্য উপায় নাই, তবে আমার এই পাছুকা লইয়) তাহার 
'গ্রীতি উত্পাদন কর ।” 2, 
_ সঙ্গিনী প্রভুর পাছুক! লইয়া বিষুপ্রিয়াকে প্রদান করিল। বিষুপ্রির। 
দেবতার পাঁদুক1 মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহার পূজা! করতঃ জীবনের 
শেষ দিনগুলি একরূপ মনের আনন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 


২৯২. 


অফ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ'। 


নীলাচলে প্রভু । 


পুকষোত্তম তীথ নীলগিরির অন্তরবর্তী বলিয়া ইহাকে শীলাচল 
»।মে অভিহিত কব! হয়। প্রভু জননীর অন্মতি লইয়। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে 
শাণাচপাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড় আশা--প্রভু কলির দেবতা 
ধবজগন্নাথ দর্শন করিবেন। ক্ষণে ক্ষণে তাহার দেত ভক্তিভাবে পুলকিত 
সইতে লাগিল, প্রেমপুলকে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া! উঠিল। কতকক্ষণে 
পুবষোত্তমে শ্রীশ্রীজ্গন্নাথ দেবকে দর্শন করিবেন, তাহার জন্য বিষম 
দাগ্রহে ছুটিতে লাগিলেন । সঙ্গীগণ তাহার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন 
না, প্রভু এমনি ত্বরিত গমনে চলিয়াছেন। প্রাণে আগ্রহ যখন বাঁডে, 
একটা অপূর্ব সামগ্রী দেখিবার জন্য মনের যখন চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়--তখন 
আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, যেমন করিয়া! এবং যেদিক দিয়] হউক 
ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই হইল। 

বু পরিশ্রমের পর সকলে পুরুযোত্ধমের নিকট শ্রীভুবনেশ্বর দেবের 
বন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভবানীপতির 
লিঙ্গম্তি দর্শন করিয়া ভাবে গদ্গদ হইয়া! পড়িলেন। পূর্ষে 
£বনেশ্বরবাসী সকলেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্ত 
সেই অপূর্বব প্রেময়-মুত্তির দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ 
পাগডাবর্গ সাক্ষাৎ যুগাবতার প্রতূর মৃত্তি সন্দর্পন করতঃ তাহার পদধূদি 


৯৩ 


সঢদর নিসাই । 


গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; সকলে সেদিন প্রতুকে তথায় অবস্থান 
করিতে বলিলেন। দয়াল ঠাকুর শ্রীচেতন্যদেব ভক্তবৃন্দের কথ! অবহেলা 
করিতে পারিলেন না; সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সেদিন শ্রীশ্রীভুবনেশ্বব দেবের 
প্রনাদ লাভ কবিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভু সহচরগণ সমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে বাত্রা করিলেন । 
জগন্নাথ দেবেব শ্রীমুণ্তি দশন করিতে তাহাব আগ্রহ এত বাড়িয়াছিল যে, 
তিনি এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা সময়ে ভগবান 
চৈতন্যদেৰ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অন্কবাগ- 
আবেগে অধৈর্ধ্য হইলেন এবং এ মৃত্তি ক্রোডে গ্রহণ করিবার জন্তু 
কয়েক পদ অগ্রসব হইয়া, ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার ধশ্মবন্ধুগণ তাভার চৈতন্ক সম্পাদনের জন্য হবিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে পুবীরাজ প্রতাপ রুদ্রের সভাপগ্ডিত বাস্তদেব 
সার্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যখন চৈতন্যদেবকে 
দেখিয়াছিলেন, তখন ইনি পণ্ডিত বলিয়৷ বিখ্যাত ছিলেন, আর আজ 
একি! এ যে ভক্তিভর! প্রেমমুত্তি! মরি মরি, এমন সোণার অঙ্গে 
ভিখারীর বেশ কে পরাইল রে! হায় হায়! শচীদেবীর কি ছুরপৃষ্ট-_ 
এষন সোণার চাদ ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছে? তিনি শশব্যন্তে কাছে 
আপিয়! শ্বীচৈতনোর চৈতন্য সম্পাদন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। সকলের গগনভেদী হরিনাম সংকীর্তনে ক্রমে 
শ্রীচৈতন্যের মৃচ্ছাপনোদন হইল । তিনি চেতনা লাভ করিয়া স্ববিখ্যাত 
নৈয়ায়িক বান্থদেব সার্বভৌমকে নিকটে দেখিয়া গ্রীতি-প্রফ্কুল মনে 
অভিবাদন করিলেন । 


ইশ 


নতদের নিমাই ! 


সার্বভৌম তাহাকে নিজ বাসায় লইয়া! গেলেন এবং তক্তিভরে 
ত্বাহাব সেবায় রত হইলেন। তিনি চৈতন্যের ঈদৃশ অবস্থা! দেখিয়া 
মহাপুক্ষ জ্ঞানে তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধী করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বিষম 
পাগ্ডিত্যাভিমান তাহার স্ৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি জানিতেন-- 
হাভার মত পঞ্ডিত জগতীতলে আর দ্বিতীয় নাই । শ্রীচৈতন্য ধশ্মবিষয়ে 
উন্নত হইতে পারেন, কিন্তু পাগ্ডিত্যে নয়। এইজন্য তিনি একদিন 
(নজেব পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সশিষ্য চৈতন্যদেবকে চৈতন্য-ভাগবত 
শনাইতে ও তাহার ব্যাথা করিতে লাগিলেন এবং নিজের বিদ্যা-বুদ্ি 
দেখাইবার জন্য-_ 


আত্মারামাশ্ মুনয়ে! নিগ্ুখহা। অপৃযুরুক্রামে [ 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং মিথং ভূতগুণোহরি ॥) 


এষ ক্লৌকটীর নয় প্রকার বাখা করিয়া! শুনাইলেন। দর্পহারী কখনও 
কাহাব দর্প রাখেন না। বাস্বদেব জানেন না যে, এ কাহার নিকট 
শাস্ব-ব্যাথা করিতেছেন । প্রভূ হাসিতে হাসিতে এ ক্লোকটার অষ্টাদশ 
প্রকার ব্যাখা! করিয়া বুঝাইয়! দিলেন। সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অগাধ 
পাণ্ডিত্য দেখিয়] স্তত্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলে পড়িলেন এবং 
কবযোড়ে পরাজয্ন স্বীকার করিলেন । সেই দিন হইতেই তাহার 
শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া, ভিনি গুরুকে আদরে গৃহে রাখিয়া তার নিকট 
ধন্বোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম বুঝিলেন--পুন্তক 
পড়িয়া যে পাগ্ডিত্য লাভ কর! যায়, তাহার জয়-পরাজযম আছে। কিন্ধ 
ভিতরে দেখির়া-শুনিয়!, বুঝিয়া-পড়িয়া, সাধনায় “সিদ্ধি লাভ করি! 


৯৯৫ 


দের লিসাই । 


যাহ। শিক্ষা কব! যায়--তাঁতা একেবাবে অভ্রাস্ত ১ তাহাকে তর্ক-বিতর্কে 
হাবাইবাব ক্ষমত। এ জগতে কাহারও থাকে না। 

শ্রীচেতলা সকলকেই সমান ভাবে দেধিতেন। তাহাব নিকট 
ছোট-বড, খনী-নিধন, জ্ঞানী-অজ্ঞানী কিছুই ভেঙগাভেদ ছিল না, 
নীচ-উচ্চ জাতিভেদ তিনি কবিতেন না। তাই বলিতেন £-- 


“চগ্ালোখপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হবিভক্তিপবায়ণঃ | 
হবিভক্তিবিহীনত্ত্ব দিজোহপি শ্বপচাধম: ॥” 


তৃণেব ন্যায় স্থ-নীচ হইয়া তিনি সকলকেই আলিঙ্গন দান কবিষা 
কৃতার্থ করিতেন এবং নিজে কৃতার্থ হইতেন। মবি মবি, এমন দয়াৰ 
ঠাকুর, পতিতেব বন্ধু বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মাইয়াছে কি? 

শ্রীচৈতন্য একদিন ভাবাবেশে বৃক্ষতলে বলিয়া আছেন, সঙ্গে কেহই 
নাই, সেই সময় একজন মুসলমান দর্জি বাজ কত্রপ্রতাপেব আদেশে 
সার্বভৌম মহাশয়কে ভাকিতে আমিল। জানি না কোন্‌ সৌভাগ্য 
বলে সে সার্বভৌমেব সন্ধানে আসিয়া প্রভুব দর্শন পাইল। শুধুকি 
তাঁই-প্রভু তখন ষড়ভূজ মৃত্তি ধরিয়া বিহার কবিতেছিলেন। যেরূপ 
দর্শন প্রতুর কোনও ভক্তের ভাগ্যে ঘটে নাই, সামান্য দর্জি আজ তাহার 
সেষ্ট অপূর্ব মুত্তি দেখিয়। চমকিত হইল। দে অতি দীনভাবে প্রভর 
পদতলে আসিয়া উপবেশন করিয়া করযোডে অবস্থিতি করিতে লাগিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু প্রর্কৃতিস্থ হইয়া! রূপ সন্ববণ করিলেন 
এবং সম্মুখে মুললমান দর্জিকে দেখিয়া বলিলেন_ “মোল্লা সাহেব । 
পূর্ব জন্মের সুকৃতিব ফলে তুমি আজ আমাব দেবমৃত্তি দর্শন করিলে । 


২২৯৬ 


নদের নিসাই । 


অতঃপর তুমি মহা৷ সাধু হইলে ; হরিনাম করিতে কখনও ভূলিও না-- 
হবিনামেই তোমার যুক্তি হইবে ।” 

দক্ষি পণ্ডিতকে বাড়ীতে দেখিতে ন। পাইয়া বাজাকে গিয়া 
স-বাদ দিল। সে আরও বলিন-“পগ্ডিতেব বাড়ী একটী মহাপুরুষ 
াসিয়াছেন-_তিনি ম্বর্গেব দেবতা, তাহার ষড়ভুজ মুন্তি দেখিয়া! আমি 
সব ভুলিয়া গিয়াছি। মহারাজ ! আর আমি সামান্য রাজদরবারে 
চাকুরী করিব না, এক্ষণে আমি সেই রাজাব-রাজার দাশত্ব করিতে 
চলিলাম। আপনি আমার স্থানে অন্য লোক বাহাল করুন।” এই 
বলিয়! দজ্জি সমশ্ু, বিষয়-বাসনা ত্যাগ কবিয়। ফকিবেব বেশে যঙ্াপ্রভূর 
শবণীপন্ন হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিতে লাগিল । 

তখন মুসলমানগণের প্রতাপ চারিদিকেই অপ্রতিহত, কেহ তাহাদের 
সমকক্ষ হইতে পারে না। হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য তাহার। 
প্রাণপণ করিতেছে, হিন্দুর মধ্যে মুসলমান-ধন্ম চালাইবার জন্য উঠিয়! 
পড়িয়া লাগিয়াছে। হিন্দ্গণ ধর্মভয়ে ভীত হইয়া গৃহে গৃহে “সত্যপীবের” 
পূজা আরম্ত করিয়াছে; নারায়ণের পূজা করিয়া! “সত্যগীরের সীরণী, 
ব্রত-কথ পাঠ” প্রভৃতি করিয়া! মুনলমানগণের তুষ্টি সাধন করিতেছে । 
এই সময় হইতেই সত্যপীরের পৃজা-ভাণ করিয়৷ শ্রীনারায়ণের পুজা 
এবং মান্সীক ব্রতকথা আরম্ভ হইয়া এতদিন হিন্দুসমাজে চলিয়া 
আমিতেছে। 

তখন কোন হিন্দু-রাজাই মুসলমানগণের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষু 
করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্রিয়-বীর রাজ প্রতাপর্ন্ত্র অনেক সমগ্নে 
মুসলমান-সেনাপতি ও কাজীগণকে ধ্বস্তবিধ্স্ত করিয়া হিন্দু-নমাজের ও 
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হিন্দু ধর্মের মাষাত্ম্য অক্ষুণ্ন রাখিতে পাবিয়াছিলেন। প্রতাপরুত্র 
শ্রীস্রীজগন্নাথ দেবেব মহাভক্ত, প্রতি পুণ্যতিথিতে তিনি পুরী-মন্দিবে 
আসিয়। দেবতাব পূজ। ও ভোগ প্রদান করিতেন। ধন্মে তাহার 
অচল! ভক্তি ছিল। 

নবদ্বীপে যে প্রভু অবতীণ হইয়াছেন--এ কথ! প্রতাপরুদ্র শুশিরা 
ছিলেন ১ দেখিবাব সাধ কবিয়। বাক্তকায্যে ব্যস্তত| হেতু ধর্শন করিতে 
পারেশ নাই, আজ যাইব--কাল যাইব বলিয়া দিন কাটিয়া যাইতে 
ছিল। আজ দজ্জিব মুখে এই অপুর্ব কাহিনী শুনিয়া তান শুভ্িত 
হইলেন, বুঝিলেন-_প্রভূ নিশ্চয়ই পুবীধাম পৰিত্র করিতে আসিয়াছেন, 
নতুবা সামান্য মান্ছষ কখন বডভূজমুভি ধবিতে পারে না। আব পণ্ডিত 
মহাশয়েব মুখেও গুনিয়াছি-_প্রত্ু জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু আসিতেছেন। 
প্রভু দাকময় মুর্তি-_আব ইনি সজীব মুগ্তি। কত দিনে তাব দর্শন পাইব ? 

প্রতাপরুদ্র সার্ধভৌমের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। অন্ত সময় 
হইলে সার্ধভৌম হয়ত নিজের অভিমানে মৃত্ত হইয়া প্রভুব মহত্ব বাজ- 
সমীপে প্রকাশ করিতেন না । কিন্তু এক্ষণে শ্রীচৈতন্যেব পদে তিনি মস্তক 
অবনত কবিয়াছেন--ভগবান চৈতন্যদেব তাহার সকল দর্প চূর্ণ করিয়া 
তাহাকে যথার্থ চৈতন্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। পণ্ডিতের 
পাণ্ডিত্যাভিমান ঘুচিয়। গিয়া অস্তব বিশুদ্ধ প্রেমতাবে পূর্ণ হইয়াছে, 
'ভাঁই তিনিও রাজাব নিকট মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণনা করিবার সময় অন্বেষণ 
করিতেছিলেন। এক্ষণে রাজার মনোভাব বুঝিয়া অপার আনন্দে সমস্ত 
প্রকাশ করিলেন । বাজ প্রভূকে নিজ ভবনে আনিবাব জন্য ভক্তিভাবে 
ক্কাহার চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছণ পুর্ণ 
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করিতে রাজভবনে পদার্পণ করিলেন। রাজা ধন্য হইয়া সপারিষধ 
মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তন-রসে মাতিয়! উঠিলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভূর 
নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে বেশী বিলম্ব করিলেন ন! । 

অত:পর মস্থাপ্রত নীলাচলে আপনার বাসস্থান স্থির করিয়া, প্রাণের 
নিত্যানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। জননী ও পত্বীব সেবার ভার 
হাব উপর ন্ান্ত করিয়! চারিদিকে হরিনাম প্রচারের অনুমতি প্রদান 
কবিলেন। নিত্যানন্দ দেশে আসিয়া শচীদেবীর নিকট অবস্থান করিতে 
লাগলেন । নিমাই-নিতাই অপ্রভেদ, এক আত্মা-_-এক প্রাণ । বুদ্ধ। 
শচীদেবী নিতাইকে পাইয়। এবং তাহার মুখে নিজ পুত্রেব স্থুসংবাদ এবং 
নীলাচলে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া, এক প্রকার জীবন্ম ৬ হই! শেষেখ 
কঘটা দিন কাটাইতে লাগিলেন । 

বিষ্ুপ্রিয়া প্রভুর পাছুকা লইয়া পূজা করিয়। তন্ময়ভাবে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতেছেন। প্রথম প্রথম প্রাণফাট। মন্্-যাতনায় অভিভ়ত 
হইয়া, পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শাশুড়ীর নিকট অনুযোগ করিতেন, 
কিন্ক প্রভূর পাছুক! পূজার ভার পাইয়া অবধি আর তাহার কোথাও 
ধাইবার ইচ্ছা নাই। এথন কেহ সে কথা তুলিলে বলেন--শ্বামীৰ 
গৃহ স্ত্রী-জাতির নিকট সকল তীর্থের সার এবং স্বর্গ হইতেও পবিভ্রতুম 
স্কান। ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু আমার হ্বদয়-দেবতার পদরজে পরম 
পাবত্রীরুত হইয়! রহিয়াছে; ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলত তাহার কূপের স্বরূপ 
প্রদান করিতেছে! আমি এমন পবিত্র মনোরম স্থান ছাড়িয়। সুস্থ 
হইতে আর কোথায় যাইব? বিশেষতঃ তাহার আরাধ্য জননী, খাহার 
সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইতেন--আমি সেই সর্বমজলময়ী দেবীকে 


২২৬১ 


নদের নিমাই । 


হাড়িয়া আব কোথাও বঘাইব না। এখন এই মাটাতে হাড ক'খানা 
বাখিতে পাবিলেই আমি ঞ্ওকুতার্থ ভইব। 

* ভাগবত হবিধাস প্রভৃব কাছে কাছে থাকেন। কোনও খাত্রী 
বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা কখিলে, তাহাদেব দ্বাবা প্রভৃব পংবা”-- 
শ্রাাব জননা, পত্বী ও নিতাইকে প্রেরণ কবিতেন। নিতাই জননীনম। 
শচীদেবী ও প্রত্ৃপত্বী বিষ্ণুপ্রিয়াব নিকট দাসভাবে অবস্থান করিয়।, পরব 
আদেশে গ্রামে গ্রামে হবিনাম প্রচাব কবিতে পাগিলেন। 

এখন হবিধাস প্রভু অন্তবঙ্গ মহাভক্ত প্রভু তাহাকে নয়নের 
অন্তবাল করিতে পাবেন না। হবিদাস প্রভুব অগ্রে দেহত্যাগ কবিবাখ 
জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, কিছুদিন হইল সামান্য জব ভোগ কবিতেছেন। 
প্রভু অনন্যকম্ম্মা হইয়া ভক্তেব সেবায় প্রাণপাত কবিতেছেন। কিন্তু 
হবিহাস এত সেবা-শুশষায়ও আবোগ্য লাভ কবিতে পাবিলেন না, 
দিনে দ্রিনে দিন ফুরাইয়। আসিতে লাগিল এব* একদিন প্রাতঃকালে 
মহাপ্রভুব পদতলে তিনি চির-নির্বাণ লাভ করিলেন। ভগবান 
চৈতন্যদেব অতি সাদবে এই পবিত্র দেহ বুকে কবিয়। তাহাব খেষ 
সৎকার কবিলেন। 

ভক্তবিযোগে হৃদয়ে দাকণ আঘাত পাইয়।, শ্রীচৈতন্যদেব কাশী, 
খৃন্দাবন প্রভৃতি সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের নানা স্থানে 
বৈষ্ণবধশ্ম গ্রচাব কবিতে বাহির হইয়া, তিনি সকলের নিকট পূজিত 
হইতে লাগিলেন। বুন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান সময়ে বপ-সনাতনেৰ 
সহিত তাঁহাৰ মিলন হইল। তিনি ভক্তেব ভক্তিভোবে আবদ্ধ হইয়া! 
কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্বরূপ দর্শন কবিয়া--“হ1 কৃষ্ণ, 
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হা কু” বলিয়া কীাদিয়া আকুল হইয়াছিলেন।  বমুনা-জলে-_ 
বংশীবটতলে শ্রীকৃষ্ণের মুধুর বংশীধবনি শুনিয়া কত ছুটাছুটা করিয়া- 
ভিলেন। তারপর রাধাকুঞ্ে আসিয়া রাধাভারে বিভোর হইয়া, স্বামী 
সহবাস-স্ৃথে সুখী হইবার জন্য কিছুদিন জ্ত্রীভাবে তথায় অবস্থান করিছে 
লাগিলেন। 

শ্রীবন্দাবনবাসী নর-নারী এই আত্মভোল। ভিক্ষুককে দেখিয়া, তাহার 
ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিয়। তাহাকে শ্রুকুষ্ণচভাবে পৃজ। করিয়। ধন্য 
হতে লাগিলেন। কিন্তু এ দেবতার ক্পালাভ তাহাদের ভাগ্যে বেশী 
দিন ঘটে নাই। জননীর নিকট অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া প্রভু শীস্তর শীন্ত 
তথ! হইতে পুনরায় দেশে আসিলেন । অদ্ধৈতাবানে কিছুদিন অবস্থান 
করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন । 
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চৈতন্যের ধর্ম । 


(প্রম ধন্মহইী শভাপ্রভৃব ধশ্ম/। ৩ক্তির চবম পপ্রম, প্রেমই চরম 
তাঁব। এই ভাবে বিভোর হহয়া নাম গান কাবতে পাবিলেই, জীব 
সমণ্ত পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্থিমে ৬গবানেৰ চরণে লীন 
হইতে পাবে। 

আসক্তিসম্পন্ন কলির জীবেধ জন্য ভগবান মহাদেব তান্ত্রিক সাধন! 
প্রচাব কবিয়াছিলেন। ইহাতে আপামব সাধাবণ ক্রমে ক্রমে শিবৃত্তি 
মার্শে আনিয়! সাত্বিকভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ কবিতে পাবিবে। 
কিন্ত ইহাতে অনেক অনুষ্ঠানে আবশ্যক । আজ মহাপ্রভু চৈতন্য যে 
প্রমধম্ম প্রচার করিয়াছেন--কলিব জীবের জগ্ত যে নাথ-মাহাত্য 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে উদযোগ অনষ্টানের প্রয়োজন ন'ই | কেবল 
ক? দয় কাদিয়া--উদ্ধাবাছ হইয়া নাম সংকীর্তন কবিতে পাবিলেই 
জীব সংসাবের সকল মায়াজাল মুক্ত হুহয়া জীবনুক্তি লাভ করিবে। 
এই শামেব মধ্যে ভগবান মৃত্তি পবিগ্রহ করিয়। বিরাজ কবিতেছেন; 
তাহাব অনন্ত নামে অনন্ত শক্তি বিবাজিত। ভগবান চৈতন্যদেব বলিয়া 
গিয়াছেন ৫ 

নমামকারি বছধা নিজ সর্ববশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কাল: । 
এতাদৃশী তব কূপা ভবগন্মমাপি ছুদ্দৈবমিদৃশমিহাজন্নি নাহ্থবাগঃ ॥ 


২ 


নদের লিসাই। 


্ীশীমন্মহা প্রভু শ্রীমুখপদ্মাবনিগত। উপযুক্ত শ্লোকে বলিতেছেন-_ 
ভগবান আপনার নামের মধ্যে বু প্রকাবে নিজের যাবতীয় শক্তি 
নাহত রাখিয়াছেন। আর তাহার নাম স্মরণের কোন বিশেষ নিয়ম 
বা কালাকাল নাই। হায়! দয়ার ঠাকুব--তোমাব এতাদৃশ মৃহিমাময় 
নাম পাইয়াও আমার এমন মন্দ ভাগ্য যে, তাহা স্মবাণ আমাৰ অষ্টরাগ 
দরগ্মতেছে লা ।” হরিনাম ভিম্ন জগতে এমন অন্বপ কোন নাম নাই 
খানাতে হষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্তী সব্বশক্তিমান ভগব।,.ঘব উদ্দীপনা হয়। 
নামকে কেবণ অক্ষর বলিয়৷ বিবেচনা কবিলে হইবে শা, নামই ব্রহ্গ । 
শ্রক্প গোস্বামী পুষ্ত” এই বর্ণ ছুইটীর কত মাহাআ্য-_ইহাতে কত 
মমুত পবিপূরিত বহিয়াছে--তাহা এক মুখে বলিতে পারেন নাই । 
নবদ্ধীপে গ্রভৃব আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও নীলাচণে ব্রন্দ হরিদাস 
জাবের মর্খলের জন্ত বাড়ী বাড়ী গিয়া এইকপ ভিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন যে ই 


হরিদাস, নিত্যানন্দ বলে এই ভিক্ষা । 
বল কৃষঃ, ভজ কুষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥ 


ব্রহ্ম »রিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ জপ করিয়া নাম সাধনায় স্থসিদ্ছি 
লাভ করিয়াছিলেন--একথা আমর! পুর্বে বিবৃত করিয়াছি । এইজন্য 
বহু কুলীন-ব্রাহ্মণ আজও তাছার সাধন-পীঠে সমাগত হুইয়! ধুলায় 
পাডয়। গড়াগড়ি দিয়। থাকেন এবং রাজসভাদিতেও তাহার সমাদরের 
ক্রুটা হয় না। আর মহাপ্রভু এই হরিদাসের মৃতদেহ স্বন্ধে করিয়া 
নিজে ধন্য হুইয়াছিলেন। এইজন্য ভক্ত যে ভগবানের আরাধ্য বস্ত, 


২৩ 


নঢেদব্র নিসা । 


তাহাতে আব সন্দেহ ববিবাধ কিছু নাই । নামই ক্রহ্গ। মনত মহাশও 
খাঁলগাছেন £--“একাক্ষবণ পবরঙ্গ 1”  শ্রীচৈতন্য-চবিতামুতে মহাশ্র় 
বব বাব বলিক্বাছেন £-- 


হসে প্র কহে শুন স্বরূপ বাম বাষ | 
নাম সংকীত্তন কলৌ পবম উপায় ॥ 
স.কীর্তন-ষজ্ঞে কবে কষ্ণ আবাখন। 
(.সইত স্রমেখা পায় কষ্ণে চরণ ॥ 
নাম, বিগ্রহ, স্ববপ, তিন একবপ। 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দকপ ॥ 
কলিযুগে নাম বপে কৃষ্ণেব অবতাব । 
নাম হৈতে হয় সর্ব জীবের নিম্তার ॥ 


কেবলমাত্র নাম জপেই জীব সব্ঘ সিদ্ধি লাভ কবে--জপাং 
সিদ্ধিজ্জপাৎ সিদ্ধিজ্ঞপাৎ সিদ্ধিনসংশয়ঃ । এই নামে সকল দুর্ভাগ্য নষ্ট 
হয় এবং সকল ভযে অভয় প্রদত্ত হইয়া! থাকে । এই নাম ধন্ম 
প্রচাবোদ্দেশেই মহাপ্রভ সন্ধ্যাস গ্রহণ কবিয়াছিলেন। শাস্তিপুর হইতে 
পুক্ষোভ্তন এব" তথ! হইতে দাক্ষিণাত্য এবং পৃথিবীর বহছুদেশ ভ্রমণ 
করিয়া! প্রভু এই মহামহিমান্থিত নাম-মাহাত্সা প্রচাব কবিয়া জীবকে 
জীবনুক্ত কবিয়াছিলেন। প্রেমোন্মাদ প্রভূ ষে গ্রাম দিয়া গমন 
কবিয়াছেন, সেইথানকাব লোকসমূহ তাহাব অপরূপ বূপলাবণ্য দর্শনে, 
তাহার শ্রীমুখেৰ মধুব হবিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কাতবভাবে তাহা 
নিকটস্থ হইলে চৈতন্যদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়। শক্কি সঞ্চার 
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পৃবতঃ সংকীন্তন কবিতে অনুমতি দিলেন। তাহাবা নিজে বাত্তনানন্দে 
ন।ভিয়। গ্রামে গ্রামে এই সংকীত্তন-মগ্জ ছডাইষ। কত পাপী তাগীকে যে 
দপ্রা'ব কবিতে লাগিল--তাহাব হয়ত কে করে? 

মহা প্রত শ্রীচেতন্যদেব খখন পৃথিবীব নানা স্থানে প্রেমপন্ম প্রচাব 
বয়। গোদাবরী তীবে স্ান সমাপন কবতঃ কুষ্ণন।ন জপ কবিতেছিলেন, 
(হত সম্য কায়স্থনরপতি বামানন্দ বায তথায় উপস্থিত হইলেন। 
ণমাননা চৈতন্য অবতাখেব কথা শুপিয়াচিলেন--ধার ধবি ধরিয়া এত 
দিন ধখা পান নাই। আজ অপরূপ শৌন্দধ্য বিভাবিত এহ পণ্যাসী-মুস্তি 
(খিষা তাহার আব চিনিতে বাকি বহিল না) ব।জা তাহা পদতলে 
"ডগেন। ওভ় তাহাকে উঠাইয়া কষ্চনাম কবিভে বলিলেন এবং 
চাধাৰ পৰিচয় লহবাধ জন্য জিজ্ঞাসা কবিলেন “তুমিই কি বা 
বাখানন্দ ১” 

বাজ অতি বিলীত হইয়া করযোডে বলিলেন-_-“আজ্ছে, আমিই 
দাঙাগ্রদাঁস হীনমূৃতি ভক্তাধম্‌ 1” 

৯তন্তদেব তাহাকে আলিঙ্গণ দান করিযা বলিলেন---“সার্বভৌমের 
ধুখে তোমাব কথা শুনিয়া তোমাব সহিত দেখা করিবার ইচ্ছ। 
ইউয়াছিল।” 

বামানন্দ বায় একজন ভাগবতোত্বম ঈশ্বর তত্বজ্ঞ ব্যক্তি । চৈতল্যদেব 
তাহাব নিকট ভক্তি-তত্ব-বিষয়ক নানাবিধ তত্ব শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন 
কবিলেন। রায় বামানন্দ বলিলেন-_“প্রভু স্বয়ং যখন ভক্তিরস রসিক 
প্রমাবতাব, তখন আপনার আমি নিকট কি তত্ব প্রকাশ করিব? 
আমাব কি ক্ষমতা যে, আপনার চিত্র-স্থথকর বিষয়লকল বিবৃত করি |” 


১৫ স২৫ 


মদের নিসাই । 


প্রত বণিলেন--ণভক্তেব নিকট ভক্তিতত্ব বণ কবিতে আমাৰ 
বড সাধ। জগতে জীবের প্রার্থনীয় ধস্ব কি, তুমি তাহা প্রবা* 
কবিয়া বল।” 

বামানন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন-_-“প্রত্ত। বিষুভক্তিই জীবের 
প্রার্থনীয় এব" স্বধম্মে থাকিলেই তাহা লাভ হইয়! থাকে ?” 

হু বলিলেন--“উহা বাহিরের উপায় , উহা অপেক্ষা! আর৭ কিছু 

নিগুঢ তত্ব গ্রকাশ কব | 

বামান্ন বলিলেন--প্শ্রী$ফে সকল প্রকার কম্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ 
সাধনা । গীতায় ভগবান বলিয়াছেন £" 


“যৎ কবোষি যদশ্লাি যজ্জুহোষি দদ্দাসি যৎ। 
যুৎ্পস্তস্তি কৌন্তেঘ় তৎকুরুম্ব মদর্পণম্‌ ॥” 


প্রভু বলিলেন-_-“উহাও বাহ, আরও কিছু উত্কষ্টতর উপায় বল।' 
বামানন্দ গীতাব সেই সার কথা বলিলেন :-- 


“সর্ধধণ্দান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িযামি মা শুচঃ 12 


প্রভু বলিলেন_-“আবও কিছু উচ্চে উঠিতে পাব কি?” 

রামানন্দ ভক্তি শাস্ত্রে হুপপ্ডিত। তিনি বলিলেন--+জ্ঞানমিশর 
শক্তিই সার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবান অচ্যাতের 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পুজা! করেন, অথচ সকল বস্ততেই ক্রন্মদর্শন কবিয়া 
থাকেন--ইহাই সাব তত্ব । 
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চৈতন্ত বলিলেন- “আরও কিছু উচ্চ বলিতে পার কি?” 

বাধ বলিলেন-_জ্ঞানশুন্ত ভক্তি তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

প্রত্ন ৰবলিলেন--“ইহা কতকটা বটে, তবে আরও বেশী যদি উপলব্ধি 
বিযা থাক, তাহ হইলে প্রকাশ করিয়। বল।” 

বায বামানন্দ বলিলেন-_-"তবে প্রেমভক্তিউ মুলাধার, ইহাব তুল্য 
বনিছু নাই। যেসকল নিঙ্কামী ভক্ত প্রেমভক্তির বাব! ভগবানে 
শ্ম-সম্পণ করিয়া পবমানন্দ লাভ কবেন, তাহাদের সাধনাই সর্বশ্রেষ্ 
বং ইহাই গোপীদের শাস্তভাব | 

প্রভু বলিলেন_-“ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী কিছু নাই ?” 

রায় বলিলেন-_-“তবে দাস্ত প্রেমই সকলের সার! তিনি প্রত, 
ঘি দাস--এই ভাব ভক্তের প্রাণে উদয় হইলে আর তাহার অভাৰ 
সেব? প্রভূ! ছলনা পরিত্যাগ করুন, বলিয়! দিন--কবে আমি 
হামার সেবায় নিশ্মল হৃদয় হইয়া তোমাতে মলিয়া থাকিব ৪” 

মহাপ্রভু রামানন্দের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়! 
ললেন-_ "রামানন্দ, আরও বল।” 

রামানন্দ বলিলেন-_-“তবে সথাভাবে সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 
াবেই ভগবান অজ্জনের রথের সারথি হুইয়াছিলেন--প্রীবৃন্দাবনে 
্গীগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও পরিতৃক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
ই প্রেমই অতি ছুল্পভ নয় কি?” 

শ্রীচৈতন্ত যেন তাহাঁতেও তৃপ্ত হইলেন না দেখিয়া, রামানন্দ 
লিলেন--"বাৎমল্যভাব তবে সকলের শ্রেষ্ঠ ! মা যশোদা যে ভাবে 
'গবানের ভজনা করিতেন ?” 


শ২২ই৭ 


নঢদর নিসা । 


প্রভু বলিলেন--ভিভ| উত্তম বটে, তকে ইহাব উপবে আব কিছু 
আছে কি 2? 

রামানন্দ বলিলেন--“ত্রবে মধুর ভাব। এই মধুব ৬াঁবে রজ- 
গোপীগণ তোমাকে বাধিষাছেন। ব্রজগোপীদের মত অহিতৃকী প্রেছ 
আর কাহারও নাই ১ নিজের সখবাধা। বা কোন কামনা নাই, ভগবানকে 
স্থথী করিবার জন্যই তাংার। সব্ধন্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন প্রেম 
সাধনা আর কোথা নাই 1” 

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে ব্রজ-গোগীগণেব প্রেমের কথা শ্বানয়' 
আনন্দে অধীর হ্উয়া নৃত্য কবিতে লাগিলেন। গ্রভূর তাওব নৃত্য 
দেখিয়া বায় রামানন্দ বলিলেন--প্রভে 1 নারাধণ যেমন ব্রদ্গাকে বেদ 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, তুমিও সেইবপ আমার চিন্তে নিজ শক্তির প্রেরণ' 
করিয়। বাধার তত্ব শ্রবণ করিলে । এক্ষণে কপা কবিয়! আমাৰ প্রতি 
প্রসন্ন হও 1” 

প্রভূ বলিলেন--“তুমি ভাগবত, সকল বস্বতেই ইষ্টদশন করিয়া খাব | 
তোমার অজানিত কি আছে রামানন্দ ।” 

রামানন্দ বলিপেন_-“প্রভো 1 আর কেন, মায়া ছাড়। তুমি জে 
কে, তাহা আমি চিনিয়াছি ; এক্ষণে আমার প্রতি রুপা কর।” 

তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তশ্রে্ঠ রামানন্দ রায়ের হৃদয়- 
সিংহাসনে রাধা কৃষ্ণ যুগল মুত্তিতে দর্শন দান করিলেন । ভক্তপ্রধান 
রামানন্দ ইঠ্টমৃত্তি দেখিয়া! চরণে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে 
প্রাণ ভরিয়। জয়ধ্বনি করিয়! উঠিল । 

এইরূপে শ্রীচৈতন্ত দেশকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন! 


২২২২৮ 


নঢদর নিসীই । 


থাহা চায়-যাহা পাইলে জদয় সন্তষ্ট হয়-_অন্তর্যামী মহাপ্রভু 
ববীচৈতন্ত তাহাকে তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। মুসলমান বাজাব 
প্রবণ প্রভাগে, হিন্দুধন্মেক তথ! বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ে তুগতিব দিনে 
পে৬বা আম্মহাবা মানবকে তিনি ভক্তিপথেব পথিক কবিয়।, সমস্ত 
শর্তে ভক্তিব বাণ ডাকাইযা দিয়াছেন। তাহার ধশ্মের গ্রধান 
কণ্নটব্য ছিল ₹-- 
তপাদপি স্বনীচেন তরোবিব সহিষ্ণণনা। 
অমানিন। মানবেন, কীর্তনীয় সদ1 হবিঃ ॥ 


₹ণেব মত স্ুনীচ হইয়া আর্ভের সেবা, জীবে দয়! প্রদর্শন না করিলে-_ 
বিনামে কচি হয় না। যেখানে অহঙ্কাব--সেইখানেই কার্ধাহানী। 
'অহন্কাবীব ধশ্ম হয় না--তাহাঁবা কখন মুক্তিলাভ করিতে পারে না । 
“খানে দীনতা-_সহিষ্ণতা, সেইখানেই ধশ্ম বিবাজমাঁন। এইজন্ত 
পাগব-জননী কুস্তিদেবী শ্রীকষ্জের নিকট দীনতাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
এই দীনতা-হীনতা এবং দরিদ্রতা থাকিলে, সদাই ভগবানকে মনে 
পডিবে। তাই ধন্দ উপাঞ্জনে অহংভাব পবিত্যাগ কবিয়! দীনতার 
আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

অহস্কাবী রাজা, ব্রাঙ্গণ ও পণ্ডিতের মুক্তি নাই ; তাহারা মুক্তি- 
।থেব পথিক হইতে পারে না। রাজা ধনেব অহঙ্কাবে মত্ত, ব্রাহ্মণ 
ধশ্মের অহস্কারে মত্ত এবং পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মত বলিয়া 
ভাহাব। অস্তিমে উত্তমাগতি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ 
কাঁবতে পারে না। এইজন্ত শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও জীব-সেবার 
জন্য--তাহাদের ছঃখকষ্ট মোচনের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করিয় সন্ন্যাসী 


২২২ « 


নদের নিমাই । 


হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা! কৰিলে সমস্ত ভোগৈশ্বর্্য কবতলগত কবি 
পাবিতেন, কিন্তু ধব্বেধ জন্ত এমন উৎকট বৈরাগ্য যে, এই সকণ 
বিষয়ে একেবাবে জলাগ্ুলী দিষা তিনি তিখারী সাজিয়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্ত পঞ্জিতা গ্রগণ্য--জগতেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছ! ববিে। 
কিনা কবিতে পানিতেন ৮ ভোগ-বিলাসে, জাগতিক উন্নতিব পথে 
তিনি মনে কবিলে সকলেব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কবিতে পারিতেন 
বিস্ত মৃত্ত্যবাসী জীবের জন্ত তাহাব প্রাণ এমন কাঁদিয়া উঠিল-_হাদয 
এমন শোকাবেগে আকুল হইয়া উঠিল যে, এত মান-সম্রম--এত 
বিলাস-আয়াস--এমন লক্গমীম্ববপা সৌন্দধ্যময়ী যুবতী ভার্ষ্য-_-এমপ 
স্রেহ্ময়ী জননী-_এমন শাস্তিময় আবাঁস-ভবন ছাডিয়া তিনি ভিখাবীব 
বেশে লোকের দ্বাবে দ্বারে ঘুরিয়া, ভুবনপাবন হরিনাম বিতরণ কবত, 
জীবের পরকাল নিস্তারের উপাঁষ বিধান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং 
| শ্রীহরিব অবতার হইয়া হরিনামে পাগল হইলেন; অশান্তি-গবলে 
| অযুতের ক্সিপ্চসিঞ্চন প্রদান করিয়! পৃথিবীকে ব্বগের মধুরতায় পূণ 
দ্বারিয়! দিলেন। ভক্তগণ অকুলে কুল পাইয়! ধন্য হইল । 


সই ০ 


সলিড বস্তি শিস 


শশী পসীিসিপসিলা 





। 


পর 





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


হরিনাম । 


হবিনামামৃত-সিক্ধু মন্থন করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্য নামেৰ তরণী 
পরুঘ। ডাঁকিলেন--«আয় পাপী, তাপী, ব্যথিত, মৃন্মাহত জীব--বে 
কৌোথায আছিস আয; আমি হরিনামেব তবী আনিয়াছি, অবহেলায় 
বে ভবান্ধী পারে যাবি আয়!” পাগলপার! শ্রীচৈতন্য দিশাহারা 
হইয়া নীপাচলে সমুদ্রের তীরে কেবল ডাকিয়। বেডাইতেছেন আব 
.লাকেব হাতে ধরিযা--বুকে কবিয়া অজঝুবে কীাদিয়। বলিতেছেন-» 
'বল ভাই ! হবি হরি বোল, রুষ্ণ রুষ্চ বোল। জীব ! এ তরণী আরোহণ 
কবিয়া পাবে যাইতে হইলে কডি দিতে হয় ন।। মুখে কেবল ভরিধ্বমি' 
কবিলেই এই নাম-তরণী তোমাকে অবহেলায় বৈকুষ্ঠের দ্বারে লইয় 
যাইবে । কলির মানব! ভবের মায়াতে ভুলিয়৷ এমন স্থযোগ-সৌভা 
ত্যাগ করিও ন1) এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয় হরিনাম করিতে 
অবহেল| করিও না। ভাই ! মধৃব হরিনাম নিজে কর, পরকে করিতে 
বল, অবিরল এই হরিনাম করিয়৷ হুরিময় জগৎ দেখ। ভাই। 
হীরক-স্কটাক প্রভৃতি বছমূল্য ধনরত্ব যত করিয়া রাখিয়। কি হইবে? 
তাহ। ত পরকালে তোমার সঙ্গে যাইবে না; সেই ছুর্গম পথে ইছার! 
তোমাব কোন প্রকার সাহাধ্য করিবে না। সেই পরমরতন নিত্যথন 
হরিনাম বরং হায়-মন্দিরে যত্বে তুলিয়! রাখ, যাহা তোমার ইহ-পরকালে, 


২৩৯ 


নদের নলিসাভত । 


সম্পদে ৪ বিপদে সমান ইষ্টকাবক হভইবে। নামী হইতেও নামের 
মানত বেশী, তাই প্রত্ত শ্বীচৈতন্য আজ নিজে হবিনা কবিয়া পাগল 
*্ইগরাছেন , অতঙ্কাব মাৎ্সয্য ত্যাগ কবিষা, নীলাচলেখ সকণ স্থানে-- 
সকলেব নিকট কীর্তন কবিয়। বেডাইন্ছেন। ছোট বড, শুদ্র-অভব্দ, 
দীন ছু“থী তাভাব জান নাই, খেখানেই হবিধ্বশি-_ ্রীচৈতন্য সেইখানেই 
এমন কবিষা নত্যে বৃ হইতেন। সকলেই তাহাকে বেডিষা আকুল 
কে বলিতেছেন-_“নাচেবে গৌবাঙ্গ নীচে স*কীর্তনেব মাঝে । প্রভু 
নাচিতেছেন, সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া 
পড়িতেছেন , চক্ষেব পলক নাই, কিন্তু অধবোষ্ঠ মৃদু মুছু নভিতেছে 
নামগানে যেন তাহাদেব বিবতি নাই । এমনি কবিয়্া নাম না করিলে 
কি সাধনা হয়? 

যেখানে সংকীর্তন হইতেছে, সেখানেই জীবের চৈতগ্তোদয় হইতেছে, 
তাই তাহাবা নামে উন্মত্ত হইয়াছে । তাহাব উপর স্বয়ং চৈতন্যদেব 
জগতের যাবতীয় সজীবতা লইয়া যখন স-কীর্তনেব গ্রাণৰপে তথায় 
আত্মাহারা হইয়] নামরসে গলিয়। যাইতেছেন, তখন সেই প্রেমেব শ্রোতে 
যে পডিতেছে--হাজাব কঠিন হৃদয় হইলেও সে না গলিয়। থাকিতে 
পাবে কি? জগতেব আত্মা--প্রাণবূপী স্বয়ং মহাপ্রভু দ্রব হইলে শিষ্তগণ 
যে দ্রব হইবে, তাহাব আর বিচিত্র কি? 

ভগবান নিজের নামে নিজেই গলিয়া যান। একদিন বৈকুঠে 
ভগবান মহাদেব সিদ্ধিদাতা গণপতিবৰ সহিত খোল কবতাল সংযোগে 
প্রাণারাম কীত্তন কবিষ। প্রভৃকে এমনি গলাইযাছিলেন-__-এমন ভাবে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, আজও তাহাব কীর্তি জগতীতলে অতুল 


২৩০, 


নদের নিমাই । 


দেবাদিদেবের মুখে হরিনীম শুনিয়। শ্রীহরি এমন বিগলিত হইয়াছিলেন 
ব তাহ1তেই পতিতোদ্ধাবিণী জীব-নিস্তাবিণী মা জাহ্বীর উৎপত্তি 
হ₹ইম] আজও পতিত-জীবেব গতিমুক্তি প্রদান করিতেছেন । ধেখানে 
হরিনাম হয়, সেখানেই যে চৈতনাময় পুণ্ক্রক্গ শ্রীহরি স্বয়ং উপস্থিত 
থাকেন? তিনি হরিভক্ত নারদকেও শাই প্রাণ খুলিয়া অভয় দান করিয়। 
বলিয়াছিলেন--“নারদ ! কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের ছ্বাডা নই ।” 


, নাহ তিষ্ঠামী বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
ম্দভক্তা বত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামী নারদ ॥ 


ভগবানের শ্রীমুখ নিঃশ্কত এই প্রতিজ্ঞ-বাণীর কি কখনও অন্যথা 
হযু? তাই প্রভু চৈতন্য অবতারে স্বয়ং সংকীর্তনের মাঝে পহরিবোলে 
আমার গৌর নাচে-_নাচেরে গৌরাঙ্গ নাচে” ব্লিয়৷ তাখৈ তাখৈ ভাবে 
নাচিয়া ধরাতল কম্পিত করিতেছেন। 

একদিন ভক্তবার রাজ প্রতাপরুদ্রের চৈতন্ত মন্দিরে সংকীর্তনের 
আয়োজন হইয়াছে । ভক্তবর প্রতাপরদ্র শ্রীচৈতন্যকে পুণত্রন্ম ইষ্ট- 
দেবতা জ্ঞানে তাহার মুণ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মন্দিরে স্থাপন 
করিয়াছেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ হইতে বহু ভক্ত আলিয়া সময়ে সমদ্কে 
প্রতাপরুত্রের প্রতিষ্ঠিত এই মৃত্তির পূজা করেন এবং ভোগ দিয়! প্রসাদ 
পান; আর রাজা স্বয়ং ত সমস্ত বিষয়কণ্ম ছাড়িয়া দিয়! এ পথের পথিক 
হইয়াছেন। মুক্তিকামী রাজা মুক্তির জন্য অতি দীন-হীনের মত দরিদ্রের 
সেবা করিতেছেন, যাবতীয় বৈষ্ণব-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়। মহাপ্রভুর 
পুজায় বৃতিমতি স্থির করিয়াছেন। আজ এই ভক্ত-সন্সিলনীতে মহা প্রভুর 

২২৩৩ 


নদের নিমাই । 


পদাপণ হইবে, তাই সকলেই কবযৌডে দণ্ডায়মান ১ প্রহ্থ ভাবে গাগদ 
হয়| আপন বাসগুং হইতে হেলিতে ছুলিতে বাহিব হইয়াছেন। 

এমন সখ দেখ। গেল যে একটা চণ্ডাল লপগ্তড লইয়া একটা কুকুবেন 
পশ্চাৎৎ পশ্ঠাৎ, খাবমান হইতেছে , অস্পর্শীয় বুকুৰ প্রাণভয়ে তীঙ 
এস] চৈতগ্তদ্দেবেব পদতলে আপয়া লুটাইয়। পভিল। সে কথা কহিতে 
জানে না, তথাগি তাহান তাঁত চকিত নয়ন--তাহাব আকুলি-বিকুি 
পদলেহন দেখিখ], ভগবান শ্রীচৈতন্ত তাভার মন্প শব, প্রাণে ভয 
(বদনা বুঝিতে পাবিয়া তাহাকে বুকে আববিয়। ধবিলেন ,,অভয় ধিষ! 
তাহাণ গাত্রে কোমল হগুপদ্ম বুলাইয়া শীতল কবিতে লাগিলেন । 
জীব-জীবন প্রভু টৈতন্েখ প্রাণ আজ নিট জীব কুকুবেব ছুংখে 
গলিয়া গেল। 

ইন্যবসবে চগ্ডাল লাঠী হস্তে চৈতন্যের নিকট আসিয়া বপিল-_ 
"এ সাধু! তুমি সাধু হইয়! বিষ্ঠাভোজী কুকুরকে স্পর্শ কবিয়াথ? ছাডিয়, 
দাও, আমি উহাকে মারিয়া ফেলিব। ও আমার প্রাণে বড় দাগ। 
দিনাছে, আমাব বাড ভাতে ছাই দিয়াছে--সমন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। 
এই মধ্যাহ্ব সময়ে আব আমার উপায় নাই, তুমি ছাড--আমি উহাকে 
দেখিব |” 

কুকুরটা সেই লগুড হস্তে যমসম ঘাতককে দেখিয়। থর থর কীাপিয়া 
আবও দৃভাবে চৈতন্তের কোলে লুকাইতে লাগিল। প্রভু বলিলেন__ 
“ঘাতুক। এই দিবা দ্বিপ্রহবের সময় সকল জীবেরই ক্ষুধার উদ্রেক 
হয়। ভুমি অন্ন রাখিয়াছিলে--ও বুদ্ধিহীন জীব, ন! বুঝিয়৷ খাইয়া 
ফেলিয়াছে, আহার ত উহারও ঘ্রকার? তবে তোমাৰ আহার হয় 


"২৩ 


নদের নিসা £ 


নাই । আচ্ছা, তমি আমীর সঙ্গে ত্র বাডীতে চল-_তোযায় 
চব্য চযয-লেহা-পেয় দিয়া আহাব ক্বাইব।" 

চগ্ডাল মনে কবিল--চৈততন্য বুঝি সামান্ত [ভখাবী , বাজরবাডাজে 
তিক্ষ1 কবিষ। আমায় খাওয়াহবে। সেই কোখায় খায় তাব ঠিক নাউ, 
"শব উপব আবাব আমায় খাওয়াইবে। চগ্াঁল বাগত স্ববে বপিল-- 
“আব বুজককী কর্কে গবে ন, তুমি ছাঁড-মমি ওব প্রতিশেণ লইব।” 

৬্গবান জ্রীচৈতন্ত বলিলেন--পনা ভাই, পপ খন আমাব শবণাপন্ন 
হইয়াছে, তখন আমি উহাবে কিছুতেই ছাডিব শ1। মূদি এতই আক্রো” 
হইয়! থাকে, তবে উহা প্রাণ বিনিময়ে আমাব প্রাণ গ্রহণ কৰ।” 

চগ্ডাল তখন ক্ষুৎপিপাসায় অন্ধ হইয়াছে , সে বুঝিতে পারিল ন। 
যে, আত্তেব সহায়-_হীন কুকুবেব বন্ধু এই মহাপ্রাণ মানবটা কে। 
আর চগ্ডালেৰ এমন স্ুুরৃতিই ব। কোথায় । সে রাগান্বিত হইয়। সজোবে 
প্রভৃব দেহেই আঘাত কবিল, শ্রীচৈতন্যেব সোণাব দেহ ফাটিয়' 
বক্তশ্রোত বহিতে লাগিল। তথাপি নিরভিমান-_-সভিষ্ণতাব প্রত্যক্ষ 
অবতাব প্রভুব মনে বাঁগেব কিছুমাত্র আবির্ভাব হইল না। বক্তধার। 
বহিতেছে, তথাপি প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-“ভাই ঘাতুক। 
প্রতিশোধ লওয়! হইয়াছে ত, এইবার জীবটীকে ক্ষমা কর। উহাকে 
উহার গন্তব্য স্থানে যাইতে দ1ও-_-আব হিংসা করিও না।” 

প্রভূর মলিনতা হীন হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া চগ্ডাল স্তত্তিত হইল , জীব- 
নিস্তারণ প্রভুর আকর্ষণী শক্তি এবার চণ্ডালের কঠিন প্রাণ আকৃষ্ট করিল। 
সকলেরই একট] সীমা আছে, পাষাণ হ্বদয় চগ্ালের বাগ হইয়াছিল, 
কিন্ত জীবের প্রতি প্রভুর অপরিসীম দয়া দেখিয়। সে আর থাকিতে 
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পাবিল নাতাহাব ক্ুখা তষণ। ঘ্াবয়। গেল। পে প্রড়ুব চখণওলে 
পড়িয়া বলিল-_-কে তুমি দযাময় । মানষ'ত নয়, নিশ্চয়ই দেবতা । 
নতুবা বিনা অপবাঁধে এত নির্যাতন কি কেহ সহিতে পাবে £ প্রভু 
আমার মোহ দুচিগ্াছে , কোন্‌ মহাপুরুষ তুশি, জগতেব হিতে জন্য 
এমন সাধুৰপে অবভীণ হইয়ছ 1 আমাৰ অজ্ঞান অন্ধকবময় জীবনে 
পথে এমন জ্ঞানালোক ছডাইতে বে তুমি আসিয়াছ প্রভু। পায়ে পড়ি 
ক্ষমা বব, আমি অতি অকাতত-_অধম-হীন চগ্ডালজাতি। কিসে 
পবিভ্রাণ পাবো-কিসে তোমাৰ মত হবে, আমাকে বলে দাও প্রভু |” 

শ্ীচৈঙন্যেব উদাব হৃদয়ে প্রেমের উৎস উতসাবিত হইল, [শুনি 
পদে পতিত চগ্ডালকে কোলে তুপির৷ লইয়া বলিলেন_-“বৎ্স' আজ 
তোদেব জন্য দীনহীন আমি মুক্তির সম্বল হবিনাম আনিয়াছি, পবিআণের 
ঙাবনা কি বাপ বদন ভরে বল, হরি হরি বোল--উবন মঙ্গল 
হরি বোল।” 

ঘাতুক শ্রীগবান চৈতন্তেৰ বান্ধ ঝেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া, অগাধ 
প্রেনভরে ছুই বাছ তুলিয়া! নাচতে নাচিতে বলিল--“কে কোথ। আছিস্‌ 
দেখ, আজ গোলকের হবি ভূলোকে এসে, তোদেব জন্য হরিনাম 
বিলইতেছে। আয--নেচে এসে বল, প্রেমে গলে বল--হৃিবোল ।” 

নিঙ্যানন্দ বাজবাটীতে বিবাট সংকীত্তনের আয়োজন শুনিয়। 
আজ নীলচলে আনিয়াছিলেন। সেদিন যে দরজী প্রভূব ষডভূজ মৃত্তি 
দেখিয়াছিল, সেও আজ সংকীর্তনে যোগদান করিয়া প্রভুর মহিম। 
কীর্তন করিতে আসিয়াছে । নিতাই ও দরজী প্রভুর আগমনে বিলম্ব 
দেখিয়া আগ্বাডাইয়া তাহাকে লইতে আমিতেছেন। এমন সমর পথে 
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প্রব প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক হয়া বলিলপেন-্চৈতগ্থ অবত্বাবে 
জাঁবোদ্ধাবেব জন্ত নিধ্যাতন সহ কবাই বৃঝি বিশিষ্টত| » জন মচাপ্রভূ 
আকৃষ্ট চৈতন্তেব জয়, আঙ্গ প্রভু জগাই-ম।ধাইযেব হ্ায আবও একজন 
মশাপাপী অধম চগ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়া নিজেব মহা-ম$ ৬ পবিবদ্ধিত 
নবিলেন। পন্য 1 ধন্য যাব ঠাকুব শ্রীগৌবাশ 1” 

প্রভ চগ্ডজালকে বাজসভায় সন্কীওনে বোশদান করিতে অন্নমঙি 
ববিলেন। বাজবটাতে মাইতে চগ্ডাণের সাহসে কুপাম না, "লস ঘাইবার 
জন্য প। বাড়াইতে পারিল না, কাবণ সে জানিত যে, প্রভুর প্রতি 
তাহা তাডনাব কথ! জানিতে পাঁরিলে তাহা আব নিস্তাব থাকিবে না, 
ভাই সে যাইতে অন্বীকাব কবিল। প্রভূ বলিলেন--ভাই ' চগ্ডালে 
বোল দেওয়া-তাহাব সহিত মিত্রত৷ কবা, আজ আমাব নৃতন নষ, 
(অতাবতাবে গুহক চগণ্ডালই আমাব প্রধান বন্ধু ছিশ। ভাই চগ্াল। 
তমি আমাব মিতার স্বজাতি, তবে আবাব পর হইতেছ কেন ?” 

চগ্ডালেব জ্ঞানচক্ষু উন্মীপিত হইয়াছে তাহাৰ নয়নে দরবিগলিত 
প্রেষখারা বহিতে লাগিল, অন্ততাপ-অশ্রজলের গ্রবল প্রবাহে নে 
অন্ভিষিক্ত হইল। প্রভ ভাহাকে পতিতপাবন হরিনামের পবিত্র 
প্রেমজলে ধৌত করিয়৷ নিষ্পাপ করতঃ স্ভাব মধ্যস্থলে লইয়া গেণেন | 
বাজা, বাজ-সভাপগ্তিত প্রভৃতি মহা! মহা রথীগণ প্রভুর এই মহ'ওক্তকে 
আলিঙ্গন দান কবিয়। হবিনাম সংকীত্তনের বিরাট আয়োজন কবিতে 
লাগিলেন। 

বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল । আজ এ বিরাট সকীন্তন কবিতে 
লোকবিচাব নাই; অধিকারী-অনধিকাঁরী ভেদ নাই । হরিনাম সাধনে 


স২৩৭ 


নচেদর নিমাই । 
লকলেরই সমান অধিকার | তুমি পাষণ্ড, তুমি পাতকী, জ্ঞান-যোগাদির 
অধিকার তোমার নাই বলিয়া নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। 
পাষগ-দলন, পাপী-নিস্তারণ এই নাম প্রাণ ভরিয়া! উচ্চারণ কর-_ 
দেখিবে, দেবছুলভ-আনন্দ-নিকেতন স্বর্গরাজ্য তোমার নিকট হইয়া 
আসিবে । তুমি অবহেলা করিয়া অথবা! অশ্রদ্ধার সহিত যদি “হরি” এই 
দ্বযক্ষর যুক্ত নাম্টী অল্পক্ষণ উচ্চারণ কর--তাহা হইলে তোমার সমস্ত 
পাপ তাপ নষ্ট হইবে । তুমি জন্মজন্মাস্তরের বহুতর ছুঙ্কৃতি ভারে কাতর 
হইলেও, এই নাম সেই সমস্ত কাতরত। নষ্ট করিয়া! তোমায় অসীম শান্তি 
সলিলে অবগাহন করাইবে । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌ তিক 
ভাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের এমন মহামহৌধধ আর নাই। 
নদীয়াবতার শ্রীচৈভন্য জীবের মুক্তির জন্য এই আয়াসলভ্য সরল পথ 
_আবিফার করিয়া, জীবকে কাতর প্রাণে ভাকিতেছেন। প্রভু নিজে 
নামী হইয়া নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। কলির মানব! 
তুমি আঙ্গ ধন্য হইলে! ্‌ 
পূর্বে ম্বর্গে-মর্তে হরিনাম-কীর্ভন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এমন 
রলভরা নগর-কীর্ততন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই দেশে প্রচারিত 
হইয়াছে । সদলবলে নগরে নগরে গমন করিয়! প্রভু জীব উদ্ধার 
করিতেন--দেশের আধিব্যারধি বিনাশ করিতেন--লোকের প্রাণে শাস্তি 
সথধাধারা ছড়াইয়া দিতেন বলিয়া তাহার কীর্তন নগর-কীর্ভন নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । প্রভূ নিজে এই দলের নেতা৷ হইয়া অতি 
দীনহীনের মত নগরে নগরে ফিরিয়া, অযাচিত ভাবে এই অমূল্য হরিনাম 
বিলাইয়া আমিতেছেন। রাজা, মহারাজা হইতে অতি দীন-দরিপ্রের 


২২৩০৮" 


নদের নিসাই । 


কুটাব পর্যন্ত প্রভু পদত্রজে নামগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ 
কবিতেন। পূর্বে আমাদের ধশ্ম-প্রচার কাধ্য ঘুবিয়া ফিবিয়! নগবে 
ন্গবে কবিবাব প্রথা ছিল না, বৈদিক যুগে নৈমিষাবণ্য প্রভৃতি পবিত্র 
ক্ষেত্রে গণ সমবেত হইয়া স্ৃত গোম্বামীৰ মুখে ধন্মকথ শুনিতেন। 
ভাবপব বেধিতে বসিয়া ত্রাঙ্গণগণ গীতা, ঙাগবতাদি গ্রস্থ ব্যাথ! কবিতেন 
এবং কথকতা৷ কবিয়াও অনেক পত্ডিত ধশ্মকথ' প্রা কবিয়! গিয়াছেন। 
কি বক্তৃতাদি দ্বাবা প্রচার-কাধ্য বা কীর্ভনানন্দ দ্বাব। মুগ্ধ করিয়া নামে 
কচি আনয়ন কবা কেবল শ্রীচেতন্য মহাপ্রতুই প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। 
বঙ্গ ভাষার পুষ্টিাধন মহাপ্রভু শ্রীচৈতনে/র সময় হইতেই বিশেষরূপে 
ংসাধিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যই বঙ্গভাষাকে পরিমার্জিত করিয়া- 
ছলেন। তাহার পব হইতে এদেশে বহু কৃতবিদ্ভ পণ্ডিত ও কবি 
গান গ্রহণ করতঃ, ভাষা-জননীর সেবায় প্রাণপাত করিয়া আজ তীহাকে 
সমগ্রদেশে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন। 
প্রভু হরিনামে যে অমোঘশক্তি প্রদ।ন কবিয়৷ উদ্বোধিত কবিয়। 
গিয়াছিলেন, পববর্তী কালে অনেক বৈষ্ণব-কাঁব তাহাদের কাব্যে 
সেই অমিয় মধুর নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন-_দেশকে 
ধন্য করিয়াছেন । 
শ্রীচৈতন্য নগর কীর্ভনে অবতীর্ণ হইয়া নাচিয়। গাহিয়। নামগান 
করিতেন। প্রতুর মুখে সে নাম যে শুনিত, সেই আত্মাহার! হইয়া 
নামবসে মজিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয় যাইত , গৃহ-সংসার ছাভিয়! পাগলের 
মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ ছুটিত। ভবভয়ে ভীত, ছু:খ-সস্তাপ-সন্তপ্ধ 
জীব কিসে নিস্তার পাইবে-ছুম্তর ভব-জলধী উত্তীণ হইবে, তাহার 


২৩৯ 


লঢদব লিসা । 


চিন্তায় ব্যতিব্যত্ত হইত। চৈতন্য-চরণে পড়িয়। যখন তাহার উদ্ধারের 
উপায় জিজ্ঞাসা কর্ষিত, তখন তান নাচিয়া গাহিয়া বলিতেন--“ভাই । 
ভয় কিসের? ভবজলধি গোস্পাদের ন্য।য় উত্ভতীণ হইবে-_-একবার প্র।ৎ 
ভখিয়। নাচিয়। গাহয়। বল--হরি হরিবোল ।” 

শ্রাগৌরাঙ্গ খন সন্যাপীর বেশে কটাতটে পাম!বণী বাধিয়।-গলাধ 
হরিনামের মালা পখিয়ী প্রেমচকিত নয়নে উচ্চ সংকীত্তন করিতেন, তখন 
সকলে দ্রেখিত যে, প্রেমের গৌরাজ স্বয়ং শ্রীকরঞ্চচৈতন্যক্ূপে জীবেব 
উদ্ধার সাধন কবিতে মর্তে অবতীর্ণ । তাহার এ নাম--বাস্তবিক ভবার্ণব 
উদ্ধারের শুরণী; তান কণখার প্ধপে ধাড়াউযা জাবকে অবহেলায়-_এই 
ভীষণ আবর্ত-সন্কুল মহাসাগর উত্তীণ করিয়। দিতে ছেন। 

মহাপ্রভু দলবল লইয়া নানাস্থানে নাম প্রচাব করিয়া দেশ উন্মত্ত 
করিয়। তুলিলেন ; হরিনামের শ্রাোতে দেশ ভাপিয়। যাইতে লাগিল। 
ধম্মের যেমন গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল--মানব যেমন ধম্মভাঁব পরিত্যাগ 
করিয়া অধাশ্মিক পশুরূপে পরিণত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কপায় সেই 
দেশ, সেই দেশের মানুষ আবার তেমনি ধশ্মে মাতিয়া উঠিল। উন্মত্ত 
হইয়] সকল কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল নাম্গান করিতে 
লাগিল। মুসলমানগণ আর তাহাদের এ প্রবল শক্তিকে বাধা দিতে 
পারল না। শাক্ত-বৈষ্ণব যখন একভাবে বিভোর--তখন বাধ। দেয় 
কার সাধ্য? ধন্মভাবে |একতা সাধন হইলে তাহা আর বাধ। পাইবার 
নয় । স্বকার্ধ্য সাধন করিয়া, মহাপ্রভু এইবার নীলাচলে স্থির হইয়া 
লুসিলেন এবং তাহার শক্তি-সঞ্চালিত ভক্তগণ কাধ্য করিতে লাগিল। 





২৩০ 


একত্রংশ পরিচ্ছেদ । 


মহাপ্রয়াণ। 


পঁচিশ বৎসর বয়সে মহাশ্রাণ চৈতন্দেব সন্ন্যাস ত্রাত গ্রহণ করিয়া 
দেশের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রায় অষ্টাদশ বধ কাল অনন্যকর্মা 
ভইয। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নাম প্রচার করিলেন । 

এইবাৰ প্রভূ দেশান্তর হইতে নীলাচলে পুনরাগমন করিয়া 
শিষ্যদের প্রতি প্রচার-কার্যের ভার দিয়া স্থস্থিব হইলেন; অহরক্ঃ 
ভাব-বিভোর হইছে লাগিলেন । চৈতস্তের কখন চৈতন্য থাকে, কখনও 
চেতন্ত থাকে না। সকলেই বুঝিল-- প্রভুর দিবোন্সাদ অবস্থা, এই 
অবস্থাই লীলার চরমাবস্থা। যখন চৈতন্য থাকে না--তখন প্রাণহীনের 
*ত পড়িয়া থাকেন, যখন সমাধি ভঙ্গ হয়, চৈতন্যের সঞ্চার হয়--তখন 
প্রলাপ বকিতে থাকেন। কখন “রাধা রাধা” বলিয়! চীৎকার করেন, 
কথনও বা কষ্ঝ বিরহে একান্ত কাতর হইয়া “হ। প্রভু--হা প্রাণনাথ? 
বলিয়া কাদিয়া আকুল হন। এ বিরহ রমণীর পতি-বিরহ অপেক্ষাও 
ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক । ভক্তগণ সে যন্ত্রণা দেখিয়া এবং প্রভুর সেই 
প্রাণফাট। রোদন শুনিয়া! কত সাস্বনা প্রদান করেন; কিস্ত সে বিরহু- 
বেদনা কি কথার সাত্বনায় মোচন হয়? 

এক একদিন উন্মাদ অবস্থায় ভক্তদের অলক্ষিতে প্রভু কোথায় চলিয়া 
যান; ভক্তগণ বছু অন্বেষণ করিয়া! আবার ধরিয়া আনেন--গৃহাবদ্ধ 


১৬ ৯৪১ 


ম্ঢদর লিসাই । 


কবিয়া রাখিয়। দেন। কিন্তু কতক্ষণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রভু জার 
গুহে নাই। প্রভু এতদিন দেশাস্তবে ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় নীলাচলে 
আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, নদীয়া ভইতে ভক্তগণ তাহার দর্শনে 
আসিলেন। নিত্যানন্দ, মুরারী, রথুনাথ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া! প্রতব 
চরণ সমীপে উপস্থিত হইল; সমস্ত শ্রীপাট হইতে দলে দলে তক্তগণ 
প্রভু দর্শনে সমুপস্থিত। কিন্ত কি জানি কেন--আজ তাহাদের প্রাণ 
উদভ্রাস্ত হইয়াছে , যেন তাহারা আনন্দের মধ্যে কি এক বিষাদের 
ছায়। দর্শন করিয়া! আকুল হইয়! উঠিতেছেন। প্রভু আজ কোথায় 
গিয়াছেন তাহার সন্ধান নাই ! 

কিছুদিন হইল চৈতন্যের জননী শচীদেবী ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুডীর মৃত্যুর পর, স্ত্রীলোকের আরাধ্য ধন 
স্বামীর পাদুকা-পৃজায় তন্ময় হইয়াছেন; আহার নিদ্রা তাহার এক 
প্রকার থুচিয়৷ গিয়াছে । স্বামীর মৃন্তি গড়িয়া পাছুকা দুখানি সম্মুখে 
বাখিয়া বিষুপ্রিয়াদেবী দিবারাত্র মনেপ্রাণে তাহারই উপাসনা-ভজনা 
করিতেছেন । তিনি যে আর বেশী দিন ধরাঁধামে থাকিবেন না--হহী 
স্থির জানিয়াছেন; তাই দেবতাসমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন-- 
প্রভু! তুমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই যেন আমি ধরাধাম 
পরিত্যাগ করিতে পারি। সধবা হইয়া সীমস্তে সিন্দুর লইয়া-_-তোমার 
ক্বরূপ-মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমার জীবাত্মা যেন 
তোমার শ্রীচরণে লীন হয়। প্রভ্‌ ! কুপাময়, দাসীর এই শেষ প্রার্থন! 
পূর্ণ করিও?” 

ভক্ত বাঙছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন না? তাই 


ইশ্টিৎ 


নদের নিমাউ ॥ 


“1ৰ বিষ্ণুপ্রিয়ার শবীর ভাবিয়া ভাবিয়া কঙ্কালসার হইয়াছে । তথাপি 
স আনন্দময়ী মুর্তি দেখিলে--তীহাব বদনেধ সে প্রফুল্লতা দেখিলে, 
ক বলিবে--তাহার শবীর অন্বস্থ হইঘ্াছে। কে বলিবে--দেবী আজ 
জগৎ আধার করিয়া এত শীঘ্র অনস্ত-শয়ন কবিবেন? সেদিন সঙ্গিনীগণ 

আনেক বাত্রি অবধি ত্াভার নিকট বস্য়া কত গল্প-গুজব করিল; দেবীও 

সগাশ্য বধনে সকলেব প্রীতি সম্পাদন করিলেন। তারপর তাহারা নকলে 
স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। অপর গৃহে কেবল একজন মাত্র দাসী নিত্রিত 
বহিল। বিষুণপ্রিয়! শয়ন সময়ে কাহাকেও কাছে লইয়। শুইতেন না। 
পবপুকষেব মুখদর্শন ত তিনি বছদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন 
কেবলমাত্র নিতাইকে পুত্রের মত দেখিতেন। নিতাইও আজ কয়েক 
দিন গৃহে নাই , সেও ৩ পাগল--পাগলের শিল্ত পাগল হইবে না ত কি? 

কোন স্ত্রীলোককেও তিনি কাছে রাখিতেন না, কারণ ভিনিও 
অনেক সময় ভাবে বিভোব থাকিতেন। পাছে সে ভাব দেখিয়! ব্যাধির 
লক্ষণ ভাঁবিয়। সঙ্গিনীগণ আকুল হয়--এইজন্য বজনীঘোগে শয়নের সময় 
তিনি একাকিনীই থাকিতেন। দেবী গৃহে শয়ন করিয়াছেন--তাহার 
প্রাণ আজ পুলকিত এবং মন পবমানন্দিত। তিনি শয়ন করিয়া স্বামীর 
শ্বীচবণ ধ্যানে তন্ময় হইয়। প্রার্থন। করিতেছেন--প্রভু ! তোমার বিরহ- 
বেদন। আর সহ করিতে পারি না, দাসপীকে চরণে স্থান দাও--আর কষ 
দিও ন1।” 

প্রাণের ডাক প্রাণের দেবতার কাণে পৌছিল। কষ্টহারী শ্রীমধূছদন 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য দেব-দেহে বিষু্রিয়ার গৃহে উদয় হইয়া বপিলেন_- 
উস, উঠ, প্রাণপ্রিয়া--উঠ চন্দ্রাননি ! শ্রীকষ্ট অবতারে শ্রীরাধারূপে তুমি 


হন 


নাদের নিআাই । 


আমার লীলারসে রসমমী হ্ইয়াছিলে, এ গৌর অবভাবেও তুঁথি 
বিষুপ্রিয়ারপে সেই রসে রসিত হইয়া আমার নবদ্বীপ লীলার চবমোতৎকর্ষ 
দেখাইলে। দেবী। লীলাবসানের সময় হইয়াছে, তুমি মহা প্রয়াণ কব 
আমি পশ্চাৎ যাইতেছি । রজনীযোগে শেষ সন্সিলনে সন্মিলিতা হইয়। 
সতী অনন্তধামে গমন কবিলেন। পরদিন বিষুঃপ্রিয়া দেবীর আকম্মিক 
মৃত্যুতে সকলে হাষ হায় কবিতে লাগিল। 

জননী, পত্বী চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু ব্যথিত অন্তরে শ্রীবৃন্দাব” 
হইতে পুরীধামে কাশী মিশ্রের বাটাতে আমিলেন। মে সময় বধাকাল, 
নবদীপের ভক্তগণ আসিয়। প্রভৃকে দশন কবিল এবং জননীব ও পত্বী? 
সৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। প্রভু “যথা পূর্ব থা পবং” এই সকল 
সণবাদ তিনি ইতিপূর্বের মনে প্রাণে জীনিয়াছেন, কাজেই সামান্য মঞ্গস্তেব 
মত অধীর ন! হইয়! কিয়ৎক্ষণ সংকীর্তন কবিলেন, তাবপর দীঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভুব ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মনে মনে কোন শাবী 
(বিপদের আশঙ্কায় উদ্দিগ্ন হইয়া উঠিল। কিয়িৎক্ষণ পরে প্রত শ্রীমন্ৰিবে 
জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন, ভক্তগণ ভ্রাস্তভাবে তাঁভার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

মহাপ্রভু একেবারে মন্দিবের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া উকী ঝুঁকী 
মারিতে লাগিলেন। আশ! মিটাইয়।! যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেব বদন 
দেখিতে পাইতেছেন ন1, এইজন্য মন্দিবাত্যন্তবে প্রবেশ কবিবার ইচ্ছ]। 
ইহার পৃর্ব্বে কতবাব প্রতু জগন্নাথ দর্শনে অসিয়াছনে, কিন্তু কখন মন্দিবে 
প্রবেশ করেন নাই। আজ প্রতুকে আগ্রহ সহকারে মন্দির মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্যযান্িত চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিল। জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া প্রভু গরুড়ন্তস্ত কখনও পার হন না, 


৪ 


নন্দের নিমাই । 


একান্ত আবশ্যক হইলে এ ম্তন্তের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয। চলিষ। 
[নন । আজ প্রভূ জগন্নাথের সম্মুখে যাইবার জন্ত ব্যগ্র কেন? সঙ্গিগণ 
অন্তরে বিস্ময় এবং হৃদয়ে উদ্বেগ লহয়| সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু অগ্রে, 
১ক্তগণ পশ্চাতে 7 প্রভূ যেমন মন্দিরে প্রবেশ কবিয়্া জগন্নাথের সম্মুখীন 
দইযাছেন, অমনি কি জানি কোন্‌ দৈবমায়! বলে, সহসা ঘ্বার আপনি 
পশবন্দে বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ আরও বিশ্মিতচিত্তে অবাক হইয়া 
ধৃহিদ্দিকে তাহার আগমন প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। 
সেদিন রবিবার সপ্তমি তিথি--বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর 
হইয়াছে । চৈতন্কদেব জগন্নাথ দশনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, 
কলির দেবতা দারুমুণ্ডি জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি করিতেছেন 
- ভক্তগণ তাহ! দেখিতে পাইতেছেন না। কারণ ইতিমধ্যে ঘার 
কদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; বহু চেষ্টায়ও তাহ! খোল! যায় নাই। এমন সময় 
মন্দির মধ্যে অত্যস্ত কলরব হইতে লাগিল, বাহিরে ভক্তগণ মহাবিব্রত 
₹ইয়। পড়িলেন। তবে কি ভিতরে প্রভুর কোনও বিপদ হইল ? 
গুপ্জবাড়ীতে একজন পাও অবাক্‌ হইয়! প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছিল। 

প্রহু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সম্মুখে কাতর হৃদয়ে নিবেদন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে তাহার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই 
এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম :-- 

সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলিযুগ আর। 

বিশেষতঃ: কলিষুগে সংস্কীর্তন সার ॥ 

রূপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। 

কলিষুগ আইল এই দেহ ত শ্মরণ ॥ 


১৬৩ 


নদের লিগাই । 


মরি মরি ! অধমতারণ প্রভু শ্রীচেতন্তদেব মণ্ত্যলীল! সম্বরণ করিতে 
ষাইতেছেন, তথাপি তিনি মর্ত্যবাসীর ছুঃখের কথা ভুলিতে পারেন 
নাই । পাণ্ডা দেখিলেন-শ্রীচৈতন্তদেব জগন্লাখদেবকে এই কথা বলিয়। 
কাহার সেই দারুময় পবিত্র মু্ি হৃদয়ে ধারণ করিলেন । পুরীধাম 
সকল তীর্থের সার , আজকাল কলের গাড়ী হইয়া সকলেই তথায় গায় 
বটে, কিন্তু পুরীতীর্থ শেষ তীর্থ । ব্রহ্গজ্ঞানসম্পন্ত্র মানব না হইলে, এ 
তীর্থে যথার্থ ফললাভ করিতে পারে না। পুরীতে কিনা অস্তঃপুরে প্রবি্ 
হইতে হ্ইবে--ভগবানকে তক্সয়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তীশ্াতে 
লীন হইতে হইবে। এ মুন্তি শুধু চক্ষে দেখিয়া আসিয়া আবার গৃহে 
ফিরিয়া যাহারা পুনরায় পাপ কম্মে মত্ত হয়--তাহাদের পক্ষে পুরী 
যাওয়। ন। যাওয়া ছুই-ই মমান। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগন্নাথের 
শ্রীমূর্তির মধ্যে লীন হইয়৷ গেলেন । পাগাঠাকুর প্রভুকে চিনিয়াছিলেন, 
হটাৎ ছুই মুর্তি এক ভইয়। যাওয়ায়, তিনি ভীষণ ভাবে গোলমাল করিয়! 
উঠিলেন--চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন? এপ অপূর্ব ব্যাপার 
তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই; কি সৌভাগ্যবলে যে তাহার 
জাজ এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে মানব-চক্ষের সার্থকতা লাভ হইল--তাহা 
ভগবানই জানেন। তিনি আবেগভরে চীৎকার না করিয়! থাকিতে 
পারিলেন না। 

তক্তগণ এতক্ষণ বাহিরেই ছিলেন, কিন্তু মন্বির মধ্যে কলরব শুনিয়। 
ছ্ধার খুলিয়! দিতে বলিলেন। পাগ্ দ্বার খুলিয়া দিলে, ভক্তগণ 
তাহাদের হৃদয়ের দেবতা--প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে মন্দির মধ্যে 
দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল--“প্রতু কোথায় গেলেন ?” 


হি 


নদের নিমাই । 


পাঁগ। যথাযথ বর্ণন করিয়া থর থর কাপিতে লাগিল। ভক্তগণ 
আশ্চধ্যভাবে শ্রীমুন্তিপানে চাহিয়া দেখিলেন--যেন জগস্গাথদেব চৈতন্ত- 
সম্মিলনে মাধুর্যময়, অপূর্বব-অব্যক্ত ভাবময় এবং অপরূপ লাবণ্যময় 
হইয়া স্ব মৃছু ভাম্ত করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর লীলা সম্থরণের 
ব্যাপার দেখিয়। হায় হায় করিতে লাগিল , কেহ চৈতন্ত-বিরহে অচৈতস্থ 
কইয়া ভূতলে পড়িয়া! গেল। ইহার মধ্যে কোন কোন ভক্তের আর 
চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল না, তাহারা চৈতন্তের সহগামী হইয়। মর্তোর 
মায়া-মমতা কাটাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন। ফাহাদের কিছুক্ষণ 
পরে চৈতন্য সঞ্চার হইল-তাহারা শোকছুঃখে হাহাকার করতঃ 
সেইদিন নীলাচল ত্যাগ করিয় শ্রীবুন্দাবনধাম অভিমুখে গমন করিলেন্‌। 
উহাদের মধ্যে নিতাই, শ্রীনিবাস, নরোত্বম, শ্তামানন্দ, দামোদর প্রভৃতি 
তক্তগণ ছিলেন। নবদ্বীপে আর কেহ নাই; প্রভুর জননী এবং পত্বী 
পর্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, প্রভু সকলকে ফাকী দিয়! চলিয়া 
গেলেন; তবে আর কিসেব জন্য গৃহবাস? এখন প্রভুর নিত্যধাম 
শীবন্দাবনে ষাওয়াই শ্রেয়: | তাহার প্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 


“ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙের নাম। 
যে ভজে গৌরাঙ্গ চন্ত্র সেই অমার প্রাণ।” 


এই বলিয়! প্রেমময় গৌর-হরির মধুর নাম কীর্তন করিতে করিতে, 
তাহাদের হৃদয়ের ধনকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। 
শ্রীচৈতন্ত ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫৩৩ পৃষ্টান্ছে 
আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ-লীল। সন্বরণ করেন। 


১১০ 


নঢদর নিমাই । 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্ভের অসংখ্য লীলা-মাধুর্ধ্য সম্যকৰপে প্রকাশ কৰা 
আমার মৃত স"সারালক্ত অজ্ঞ লেখকেব পক্ষে অনাধা ত বটেই, উপবন্থ 
বার্থ ভক্ত হইলেও সেই লীপারস প্রকাশ কবিতে যাইয়া! ভাবাবেশে 
এমন আত্মহারা হইয়। পড়েন যে, বলিতে বলিতে জডাজহবা! জভাহয়। 
খায়, ভাবেব উচ্ছাসে ক অবশ হইয়া পডে। স্ৃতপাং ভাহাব পক্ষে 
এ মধৃব লীল! প্রকাশ করা অপন্তব! সাক্ষাৎ গোলোকেব ভবি চৈতন্যরূপ 
ধরিয়া প্রেম-ভক্তির আধার, অমিয়-মধুব হবিনাম আনিয়া খবে ঘরে-__ 
নগরে নগরে বিলাইয়া গিয়াছেন। সেই হ্ৃদয়োন্মাদকব, কলিকলুষ- 
নাশন নাম রসনায় উচ্চারণ করিলে, মনেপ্রাণে শাস্তির সুধাধাবা বধিত 
হয়। ক্ষণকাঁলেব জন্য সমস্ত ভয়-ভাবনা, বিষম্ববেদনা ভুলিয়া! চি 
শাস্তি-সাগষে অবগানন করে, সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব তভিৎপ্রবাহ সঞ্চাবিত 
হইয়া অসীম এরশ্বরিক বলে বলীয়ান করে। তাহাতেই বুঝিতে পারা 
যায়--কাহার লহগ্র উপদেশ সম্যকভাবে উপলদ্ধি কবিতে পারিলে, 
মাছষ নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারে। হরিনামেখ মাহাত্ম্য 
য়েকিরূপ এবং সংখ্যায় কত, তাহা বলিবার সাধ্য কাহাবও নাই। 
এক হরিনামের মাহাত্মাই যখন অসংখ্য, চতুরানন চতুম্মখে, পঞ্চানন 
পঞ্চমুখে বর্ণন। করিতে অক্ষম, তখন বহু সংখ্যক নামেব মাহাত্ম্য 
আমরা কলির নারকী-জীব হইয়া কি বলিব* তবে তিনি নাম গানকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া! গিয়াছেন। যখন আমরা বিষয়-বিষে জক্জরিত হইম্বা_ 
পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ছুঃখ-দারিত্র্যে মম্মাহত হইরা একেবারে 
মুহামান হইয়া পড়ি, তথন মহাপ্রভৃই শাস্তির আশ্বাস বাণী দিয়। বলিয়া 
গিয়াছেন--পনাম গ্রান করিও, ভবে আর কোন ভাবনাই থাকিবে বা; 


২৮৮ 


নঙ্দের লিসাই । 


ইহা সংসারের সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভের মহা মহৌষধ 1” 
এস ভাই । আমর। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মনপ্রাণ নশ্মল কবিয়। বলি-_ 
হরি ইরিবোল ; বদন ভরিয়। বলি--হরি হারবোল, প্রেমে বিগলিত 
হইয়] উচ্চৈঃ্বরে বলি-_তুবন মঙ্গল হবিবোল। ভক্তের কাতর ক্রন্দন 
বহ্মকটাহ ভেদ কাঁরয়! ভক্তাধীনের চরণভলে পৌছিলে, ভবের কোনও 
ভাবনা--কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে না । পূর্ণব্রন্মের পূর্ণ ভাগ্তারে 
ভক্তের জন্ত সকলই পুর্ণভাবে অবাস্থত; বাঞ্ছাকপ্লতক তোমাদের 
সকল সাধ পূর্ণ করিয়৷ শাশ্বত শাস্তি প্রদান করিবেন। এস, 
ভাব-বিভোর চিত্তে বলি £-_ 
গ পুণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে । 
পূর্ণস্য পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবা বশিশ্তে ॥ 

অনেকে বলেন-_মহাপ্রতু সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়া আত্মহ্ত্য। 
করিয়াছিলেন । তিনি যে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া “হ1 ক্ষ, 
হা প্রাণকাস্ত” বলিয়! সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন; নীলাম্বু দেখিয়া যে প্রভুর 
নীলকান্তকে মনে পড়িয়াছিল এবং সেই অনন্ত পয়োধী মধ্যে তিনি 
যে তাহার হৃদয়-দেবতার অস্তিত্ব দেখিয়া অজ্জুনের মত--“পশ্তামীদেবাং 
তব দেবদেহে--” বলিয়া ঝাপ দিয়াছিলেন--সে কথা কেহ বুঝে না; 
তাই তাহার! লমুগ্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া! বিকৃত করেন। কিন্ত 
তাহা সত্য নহে; জগক্নাথে লীন হইয়৷ যাওয়াই শ্রীচৈতন্ম্জলের কথা। 
সমৃত্রে ঝাপ দিয়া জীবকে তিনি দেখাইলেন যে, কৃষ্-বিরহে এইক্প 
আত্মহার! হইতে না পারিলে, প্রাণেশ্বরের জন্য জীবনকে এইব্প তুচ্ছ 
করিতে না শিখিলে--শ্রীকষ্ণের চরণ লাভ সুছ্লভি! 


ই শ্রী 


নদের নিমাই । 


সমুদ্রে বীপ দিবা কয়েক ঘণ্ড পরে তীহার মুতবৎ অচৈতন্য দেই 
পীববেব জালে উঠিয়াছিল। ভক্তগণ তাহাব অচৈতন্াবস্থা কৃষ্ণ-কীর্তন 
করিয়া অপনোদন কাবযাছিলেন। 

হাঁতিপূর্বেধ একাঁদন কোনও এক সবাঁদ পত্রে পাঠ কবিয়াছিলাদ-- 
কোন এক অভক্ত-পাষও শাস্ব পাঠ না করিয়া, প্রভূকে +105902 পাগল” 
এবং ক্কাহার অপঘাত মৃঠ্য ইয়াছিল, কাজেই “চৈততন্ত আবার অবতাব 
“কসে” বলিয়া ভুবনপাবন শচীনন্দনকে বৃথা আক্রমণ কারয়া আপনার 
নির্ববদ্ধিতাৰ পবিচয় দিয়াছে । আচ্ছা, প্রভু যদি জলে ডুবিয়াই মরিয়া 
খাকেন তাহ। হলে তান অবতার অথবা মহাপুকষ হইতে পাবেন 
না|! কেন--তাহাব কাঁলণ কি? আমরা সংসাবের কৃমি-কীট, মৃত্যুর 
শাল-মন্দ আমাদেরই দববার , কারণ তাহা ন হইলে মৃত্যুব পব লোকে 
টিটিকাবী মাবিখা বলিবে--“দেখেছ, বেটা কি অধার্িকই ছিল, মৃত্যুর 
সময় কত যন্ত্রণ। পাইয়া মুবিপ |” এইজন্ত কথায় কথায় আমবা বলিয়া 
থাকি--জপতপ কব কি, মরতে জানলে ভয়।” ম্ৃততুযুব ভাল-ম্ন 
আমাদেবই দবকাব, 1কস্ত ধাহাবা জীবন বা মৃত্যু বলিয়া কোনও 
অবস্থাকেই ভয় কবেন না--জীবন ব1 মৃত্যুকে ধাহাব৷ অবস্থাস্তর বলিয়া 
মনে কবেন, ধাহাবা জানেন--আত্মা অজব-অমর, তাহারা এই 
পঞ্চভৌতিক দেহ নাশের জন্য এত ভাবনা করিবে কেন? ইহা ত 
যেরূপে হউক পঞ্চভূতে মিশিবেই। আচ্ছা, যদি শ্রীচৈতন্যের মৃতু 
র্ূপেই হইয়া থাকে এবং তাহা যদি অপঘাতই হয়, তাহা হইলে 
শ্রী্ষষ্ে মৃত্যুকে আমরা কি বলিব? তিনি ত জরা ব্যাধ কর্তৃক 
বাণবিদ্ধ হইয়! প্রভাসভীর্থের তীরে লীল। সম্বরণ করিয়াছিলেন, 


ই 


নদের লিমাই। 


'ভাহা! হইলে তীহার মৃত্যুও ত পরম অপঘাত এবং তাহাকেও তাহা 
হইলে প্শ্রীরুষ্কস্ত ভগবানম্বয়ং” এই আখ্যা না দিয়া, অবতারত্ব হইতে 
খাবিজ করিয়। দিতে হয়। এই গেল শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুর কথা । 

যেদিন দক্ষিণেশ্ববেব কালীবাডীতে ভক্তচুডামণি পরমহতসদেব 
081০৫7 হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মবিয়াছিলেন ? আধৃনিক যুগে 
অমন মহাপুকষ আর কেহ জন্মায় নাই , মৃত্ুব প্রাকালে ভক্তগণ যখন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--ঠাকুর । আপনাব এপ কষ্টদায়ক মৃত্যু 
কেন হইতেছে ?” 

'তছুত্ববে ঠাকুব বলিয়াছিলেন-- “কষ্ট কিসেব বাবা। আমি ত 
ব্রক্মময়ীব কোলে শুইয়। আছি , এ চিবশান্তিম্য কোলে যন্ত্রণা কোথায় ? 
তোমরা নাকি জগতেব লোক, যন্ত্রণা-আর।|মেখ একত্ব বুঝ না, 
তাই দেখিতেছ্--আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। কিন্তু বাবা, মৃত্যুজনিত 
আমার কোন যন্ত্রণা নাই।” 

আমরা অনেক মহাপুরুষেব এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং অপমৃত্যুর কথা 
শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তাহাদের যায় আসে কি? তাহারা ত 
জাগতিক লোকের স্থনাম-ছুর্ণাম, কেহ ভার্ন বলিবে কি মন বলিবে, 
ইত্যাদির ভয় করেন না, তবে আমাদের কথায় তাহাদের যায় আসে 
কি? কিন্ত সামান্য লোকের মুখে মহাপ্রতুর নিন্দাস্থচক এই সকল 
অযাচিত গাল।গালির বিষয় পাঠ করিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল 
বলিয়াই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহার কথার ছুই একটা প্রতিবাদ 
করিলাম মাত্র। নরকের কীট হইয়া অবতার-চরিত্রের দোষ দর্শন 
কর নিতাস্ত অর্বাচিনতার কাধ্য; মহতের সকলি মহৎ জান 


০১১০ 


পারল 


করিয়। কাহার মহত্বের অনুসরণ করাই প্রকৃত মন্ধব্যত্ব । যাহ! জানি ন! 
বা বুঝি না, তাহার আন্দোলন না করিলে আর কোন দোষ 
পাইতে হয় না। টি 4 


সহ 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


অবতারে সন্দেহ। 


ভগবানের দশ অবতাবেব মধ্যে শ্রীচৈতন্তের নাম নাই বলিয়া 
অণেকে তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ করেন, বলেন--শ্শ্রীচৈতন্ত অবতার 
নহেন, একজন মহাভক্ত 1” দশ অবতারের মব্যে মহাপ্রভুর নাম নাই 
বলিয়া যে তাহাকে অবতার বলিয়া ধরা হইবে না, ইহার কোন কারণ 
দেখি ন।। এখানে প্রমাণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান শ্রীরু্ণ 
অবতাবে নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি ভক্তশিরোমণী শ্রীরাধার 
প্রেমঞ্চণ পরিশোধ করিবার জন্য, নব বৃন্দাবন নদীয়ায় নব অবতার 
গৌরাঙ্গ পে জন্মগ্রহণ করিবেন । একাধারে রাধান্তাম রূপ ধরিয়। কলির 
জীবের উদ্ধার জন্য হরিনাম বিতরণ করিবেন। নিমজ্জমান বৈষুবধশ্মকে 
প্রবল করিয়। সরল মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন--ইহা। তীহারই শ্রীমুখের 
বাণী; আমরা নানা পুরাণ ও সংহিতায় দেখিতে পাই। তারপর 
“অবতারাহ্সংখ্যেয়া” শ্রীভাগবৎ হইতেও আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া 
থাকি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতার ন৷ হইলে সাধারণ জীবে বা 
মহাপুরুষের এত শক্তি কখন থাকিতে পারে না। একজন দেহধারী 
সামান্য মানব সমগ্র দেশকে তথা পৃথিবীকে এমন করিয়! মাতাইতে 
পারেলা। ৰা 

্রশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ যখন প্রকটাবস্থায় সশরীরে বর্তমান, সেই লম় 


৪৩ 


নদের নিমাই ॥ 


হইতেই তাহাব শ্রীমুত্তি বিগ্রহকপে পুণ্জ্রভ হইয়া অদিতেছে। উড 
ভঁতি দেশে গৌবাঙ্গ বিগ্রহের পুজার বহুল প্রচার পরিলাক্ষত হয়। 
আব নৃসি"হ পুবাণ, ভবিষ্ত পুবাণ, কুম্ম, দেবী, বামন, শিব প্রভৃতি পুবাণে 
শ্রীগৌবালেব অবতাব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওযা যায়, অথর্ববেদেও 
মহাপ্রঙ্ব অবতাব সম্বপ্ধে অনেক প্রমান আছে । কুলাণব, কদ্রযামল, 
বিশ্বসাব প্রভৃতি ভগ্ও বহু প্রমাণে ভগবান শ্রীচৈতন্যের অবতাব 
ঘোষণ। কবিঙেছেন। এই সকল শাস্থে তাহার ধ্যান, মন্ত্র, শব ও কবচ 
পাঠ করিয়া! কে বলিতে সাহস কবিবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতার নহেন ? 
ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া যাহা কবিয়া থাকেন--যে কার্যোদ্ধারের 
জন্য নারায়ণের অবতার গ্রহণ হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যে তাহার কিছুরই 
অপ্রতুপতা৷ নাই । সাধুগণের পবিত্রাণ, দুকৃতি নাশ, ধন্ম সংস্থাপন 
প্রভৃতি অবতাব গ্রহণেব যাহ উদ্দেশ্র_শ্রীচৈতন্য অবতাবে তাহাব 
কিছুমাত্র ক্রুটী হয় নাই। গ্রী$ষ্চ অবতাবেব সহিত গৌরাঙ্গ অবতারেব 
অলেক সাদৃশ্য বর্তমান। তিনি মুললমানের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার 
করিয়া! বেষ্ণব-ধন্মের পুনঃ সংস্থাপন কবিয়াছেন। সাধু তক্তগণেব উদ্ধার 
সাধন করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাষগুগণকে প্রেমধশ্ম শিক্ষা! দিয়া 
ধধ্মের পথে আনয়ন কবিয়া যে মহত্ব বিস্তার কবিয়াছেন, তাহাতে 
শ্ীচৈতন্যকে অবতাব না! বলিয়া থাকিতে পার। যায় না । তিনি যে 
জলীতগবানের পূর্ণ অবতার, সে বিষয়ে সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই । 
ভাবতের তখন কি ছুর্দিন। হিন্দু-বাজত্বের অবসান--কালের কুটিল 
চক্রে জীব সমুদয় শ্রীভগবানের মধুর তত্ব ভুলিয়া দারুণ দুঃখসাগবে 
নিমজ্জমান ! ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করিয়|, জীব পথহাৰ। 
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নদের নিমাই । 


পথিকের মত দ্িগন্রান্ত, তর্কেব শুক জঞ্জালজালে আবদ্ধ হইয়া! মানব 
খন উচ্ছ,ঙ্খল, বিকৃত মস্তিষ্ক দেশবাশীর প্রতি মুসলমানগণের প্রবল 
আকর্ষণ, ধবন-ধশ্মী করিবার জন্য কাজীর ভীষণ আক্রমণে হিন্দু-সমাক্ত 
যবন ধবস্ত বিধস্ত হইতেছিল, ধম্মভীক হিন্দুগণ যখন দিশহারা, কিংকত্তব্য- 
(বমুঢ় হইয়া ছুঃখ-সাগবের অতল জলে পড়িয়া তপাইয়। যাইবার উপক্রম 
করিতেছিল--ঠিক সেই দারুণ দুর্গতির অবস্থায় বেদপ্রতিপাদ্য বৈষ্ণব- 
ধন্ম্ের মাধন-ভজন জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিবাব জন্য, করুণাময় 
শ্রভগবান শ্রীধাম নবদীপে অবতার গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর 
অন্য় আশ্বাস-বাণী শুনিয়া কাতর-প্রাণ জীবসকল নবজ্রীবনে নববলে 
বলীয়ান হইয়া, এককালে সমস্ত কষ্ট-কঠোরত। বিস্বত হইয়া আনন্দে 
মাতিয়! উঠিল । সকল জ্বাল।-যন্ত্রণ! ভূলিয়। ভ্াহারই ছায়া শীতল, অমল 
ধবল পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জুড়াইল, ওষ্ঠাগত তাপিত প্রাণ শীতল 
কবিল। পতিতপাবন দীনতারণ গৌরবরণ গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণকে বুকে 
ধবিয়! প্রেমধশ্ম শিক্ষা! দিয়া বাঁললেন-_-“জীব। তোঁমাদিগকে যোগ-যাগ, 
ধ্যান-ধারণ।, ব্রত-উপাসন৷ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না; কৃচ্ছ সাধ্য 
কোন পস্যার আবশ্যক নাই, কেবল প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া 
উচ্চৈঃম্বরে বল--হরি হরি বোল! আমি তোমাদের সকল কষ্ট নষ্ট 
করিবার জন্য--মত্ত্যৃবনে বিজয় পতাকা উডডীন করিবার জন্য, 
এই ভূবনমঙ্গল হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। নামে জাতিভেদ নাই, 
পপ্ডিত-মুর্খ নাই, পাপী-তাপী নাই, সক্ষম-অক্ষম নাই, ধনী-দরিদ্র বিচার 
করিতে হইবে না। সকলেই আইস--এই পবিত্র প্রেম-নীরে অবগান্নন 
করিয! পবিজ্র হৃদয়ে একবার নামগান কর, মনের সমস্ত ময়লা মা্টী 


৮ 


লতদের নিমাই । 


বিধৌত হইবে-_তোমাদিগকে নিষ্পাপ কবিয়া মুক্তি-পথের পথিক 
কখিয়! দিবে | ভগবানের এই অভয় বাণী শুনিয়। আবাল-বুদ্ধ-বণিতা 
দলে দলে তাহার চবণ সরোজে আশ্রয় লইয়! ধন্য হইল । হবিন(মেব 
বিজয় রোলে নদীয়ার গগন-পবণ মুখবিত করিয়া আপনি উদ্ধার হইল 
এবং যাহাকে দেখিল--তাঁহাকেই সেই জীবনসম্বল হরিধ্বনি করিতে 
বলিয়া নিষ্পাপ হইবাব পন্থা দেখাইয়া দিল। 

ভ্রীগোরাঙ্গ গৌড়েব নিজস্ব অবতার ; শ্রীগৌবাঙ্গ অবতারের জন্য 
বাঙ্গালা দেশ ধন্য ও ববেণ্য হইয়। গিয়াছে । অন্যান্য অবতার হিন্দুর 
নিজগ্ব ইইলেও, ই ৮৩7) অবতাবের জন্য বঙ্গ দেশ যত গৌবব করিতে 
পাবিবে- তত আব কোন অবতারের জন্য পাবিবে না। শ্রীচৈতন্যেব 
অবতারে--তাই বাঞ্ধালাব বজ এত পবিভ্র এবং বাঙ্গালী এত বুদ্ধিজীবী 
ও মেধা সম্পন্ন । তাহারাই পদ্াসঙ্ক অন্রপরণ কবিয়] বাঙ্গালী বিগ্তাধনে 
এত ধনবান--শিক্ষাগুণে এত গুণবান ১ এইজনা বাঙ্গালী বিদ্যা-বিভবে 
এত বৈভবশালী ! আয্যশান্ত্রে হপগ্ডিত-মেধাবী-মনীষী বুঝি বাঙ্গালাব 
মৃত অধুনা আর কোথাও জন্বে। নাই। 

প্রীচৈতন্য যে অবতাব--ইহার তরি ভুরি প্রমাণ শ্ান্ত্রাদিতে 
পাওয়। যায়। তাহা এস্বানে লিপিবদ্ধ করিয়] গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা 
যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা বলিয়া সে বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। ভগবান 
শ্রীচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়া জীবকে দেখাইয়। গিয়াছেন--কলির 
জীবের পক্ষে কৃচ্চ সাধ্য সাধনার আবশ্তক নাই; কেবল শ্রীরষ্চনাম 
ংকীর্তনই তব-বন্ধন মুক্তির প্রধান উপায়! 

সময় থাক আর নাই থাক, শুচি হও আর নাই হও, যখন তখন, 

ই৫৩ 


নতদর লিাই । 


ভেলায় ব৷ অশ্রদ্ধায়ও নাম করিও । নামের একট মাহাত্ম্য আছে-- 
একটা পবিভ্রকারিণী, জীবনিস্তারিণী শক্তি আছে; নাম করিতে করিতে, 
রসনায় এই মধুর হরিনাম উচ্চাবণ করিতে করিতে জীবের এমন একটা! 
অবস্থ আপনাপনি আসিবে--যখন বিষয় বিষ বোধ হইবে--অহঙ্কার- 
অভিমান দরে পালাইবে, সব্বজীবে সমজ্ঞান হইয়া স্ৃদয়ে ব্রদ্ভাবের 
উদয় হইয়। আপন-পর ভেদাভেদ ঘুচিয়। যাইবে । তখন কুষ্ণময় জগৎ 
দেখিয়া! জীব “শিবোহং শিবোহং” বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া 
আল্মানন্দ উপভোগ করিবে! 

হরিনাম সাধকের প্রধান কর্তব্য । নামে কুচি, জীবে দয়া এবং 
সাধুসঙ্গ করিতে পারিলেই, পরকাল-নিস্তারের আর কোনও ভাবন। 
থাকিবে ন|। তাই প্রভু আপন। ভুলিয়া দিশাহ।রা হউয়! পাগলের মত 
নামগানে বিভোর হইতেন ; জাতীয়তা! ভুলিয়। সর্ধজীবে কোল দিতেন 
-সকলের সন্ভাপ নাশের জন্য প্রাণপণ করিতেও ছাড়িতেন না। 
আব সাধুসঙ্গ ত তাহার নিত্যকম্ম ছিল; প্রতিদিন শ্রীবাস, অস্ভৈত 
প্রভৃতির আঙ্গিনায় সাধুগণ সঙ্গে নানারঙ্গে কীর্তন করিয়৷ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িতেন এবং নাম যে নামী অপেক্ষাও মহৎ--তাই দেখাইবার জন্ত 
আবার নাম শুনিয়াই চৈতন্য লাভ করিতেন। প্রভুর এমন মধুর চরিত্র, 
তাহার এমন পরকীয়া প্রেম--তাহার আপনাহাবা হইয়া এমন নাম 
সংকীর্তন-_বাঙ্গালী ! তুমি মনেপ্রাণে অঙ্কিত কর-_তাহা হইলে আর 
জীবনে কোন ভয়-ভাবন। থাকিবে না, অবহেলায় ভবের ভাবন! 
এডাইয়া অস্তে ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদে লীন হইয়া জীবনের সকল 


আল! জুড়াইবে। 
১৭ ২৫৭ 


লতেদের লিগা £ 


তক্তগণ তাই এখনও ডাকিয়া ডাকিয়া গাহিয়। থাকেন 2৮ 


কীর্তন । 
ওকে পাগলের পার! হয়ে দিশে হার! 
স্ুবধনী কুল দিয়ে যায়। 
আয় আয় বলি দিয়ে করতালি 


বলে-যত বোঝা আছে নিয়ে আয় ॥ 


কেদে কেদে বুঝি আজি রাজ। রাঙ্ষা, 
ডেকে ডেকে বুঝি গল! ভাঙ্গা ভাঙা, 
গোরা! গোরা বলে নাচে বাহু তুলে 
ক্ষণেকে চেতন ক্ষণে হারায় । 


ধূলি মাথ। গায় ধেই ধেই নাে, 
হাসে কভু কত বেদে প্রেম যাচে, 
বলে--ভয় নাই এল রে কানাই 
বলাইয়ের সাথে ন্দীয়ায় ॥ 


সুধাব না! কাবেও জাতি নাম ধাম, 
লব পাপ তাপ দিব হরিনাম, 
গোলকেব ধন তোদেরই কারণ 
বিলাতে এনেছি নদীয়া । 


আয় আয় তোরা চোখে দেখিবি বে, 
জগন্নাথ আজ ফেবে দ্বারে দ্বারে, 
আয় হরি বলে ফেরাবি রে ভাবে 
হবি হবি হরি বল সবাই ॥ 


২২৫৬ 


পরিশিষ$। 


আমাদের পুস্তক শেষ হ্ইল। জ্রীচৈতন্যের জীবনের কথ! শেষ 
করিবার পূর্বেবে আমাদের দুই একটী কথ! বলিবার আছে। আজকাল 
গৌড়ীয় বৈষণবগণ শিব ও শক্তির প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করির! 
থাকেন। বৈষ্ণবগণ যত বিদ্বেষী, শাক্তগণ তত নহেন। শক্তির প্রতি 
বিদ্বেষ করিয়। অনেকানেক বৈষ্ণব মহাপ্রভু “কাটা” না বলিয়া "বনান” 
বলেন, কারণ শক্তির নিকট পণ্ড ছেদন হয় বলিয়া তাহার৷ বিদ্বেষ ভাবে 
এ কথা বলিয়া থাকেন। এক্ষণে শ্রীচেতন্য মহাপ্রভূ যে শক্তি ও 
শিব-বিছেধী ছিলেন না, তদ্দিষয়ে কয়েকটা প্রমাণ দেখাইয়া আমর! 
এই পুস্তকের উপসংহার করিব । 

শাক্তের বৈষ্ণবের প্রতি তত দ্বেষ করেন না, যত বৈষ্ণবের! শাক্ষের 
প্রতি কৰিয়া থাকেন। উপরে একথা বল! হইয়াছে। সকল দ্বিজ- 
জাতিই সংস্কারান্সারে শাক্ত হইয়াও বিষুপুজা না করিয়া জলগ্রহণ 
করেন ন!। : যে. দ্বিজ বিষ্টপুজায় বিরত, সে দ্বিজ নামের অযোগ্য'ঃ 
কারণ বিষ্ণুপূজাই ছিজত্বের লক্ষণ। অনেক শাক্ত-সাধক প্রাণ খুলিয় 
গাহিয়াছেন £--পমন কার না দ্বেযাদ্থেধী, যদি হবিরে বৈকুঠবানী।” 
কিন্ধু বৈষ্ণবগণের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ ৪ লগত একটাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না । 

আমর! যতদুর অস্সন্ধান করিয়াছি, ৭ তাহাতে বুঝিয়াছি--ভ্রীচৈতনা 
মহাপ্রভু শক্তি ও:শিব-বিদ্বেবধী ছিলেন ন1? পরস্ধ তিনি বিশিষ্টরূপে 


মদের লিসাই। 


ট্াহাদেব তক্ত ছিলেন। চৈতন্য মহাগ্রতু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার , যিনি 
পূর্ণ তাহাতে বিদ্বেষভাব থাকিতে পাবে না । তিনি শ্রীরাধার জন্যই 
চৈতন্যরূপে অবতীর্দ হইয়াছিলেন। তারপর স্ত্ীত্ব, পুংত্ব প্রত্যেক 
জীবেই বর্তমান , নতুবা জীবদেহ গঠিতই হইতে পাবে না। এমত 
অবস্থায় শচীনন্দন চৈতন্যদেব যে শক্তি মানিতেন না, তাহা কখনই 
সম্ভব হইতে পারে না। আগে জননী--তাবপব জনক , আগে জননীর 
প্রাণাস্তকর পরিশ্রমে জীব জীবিত ও পবিবদ্ধিত হয়--তারপর পিতার 
আদব-ভালবাপায় পবিপুষ্টি লাভ করে। এ অবস্থায় পুণব্রন্ধ শ্রীচেতন্য 
মহাপ্রভু যে শক্তি মানিতেন না--তাহ! আমর! কখনই শ্বীকাব করিতে 
পাখি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা ও চরিত্র সম্বলিত যেসকল পুস্তক 
দেখিতে পাওয়! যায়, তৎসমস্তই তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ কবিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহা পাঠ করিলে শ্্রীচৈতন্াদেবকে কখনই 
শিব ও শক্তিদ্বেধী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। শ্রাগৌরাঙ্গের দেহে 
সকল দেবতারই আবিভার হইত ; রাধাভাব ত ক্ষণে ক্ষণেই হইত, কিন্তু 
তাহাতে যে মাতৃভাবেবও আবেশ হইত--চৈতন্যভাগবতে তাহ! স্পষ্ট 
লিখিত হইয়াছে । একদিন প্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্ধ্য রবের 
গৃহে কাহার দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল । মেই বিষ 
চৈতন্যভাগবত গাহিতেছেন £৮ 

জগৎ জননীতভাবে নাচে বিশ্বস্তর | 

সময় উচিত গীত গায় অঙ্চচর | 

আগ্ভাশক্তিবেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ । 

স্থখে দেখে তার যত চরণের তৃঙ্গ ৷ 


৯৩৩৩ 


নদের নিমাই । 


প্রভু আজ আতস্াঁশক্তি মহামায়া! কপে সিংহাসনে সমাসীন ; আর 
ভক্ত টৈষ্ণবগণ প্রভুব আগ্ঠাশক্ত জগজ্জনী বপেব নিকট করযোড়ে 
দণ্ডায়মান 1 ইহাতে প্রভৃকে আমবা শক্তিদ্বেষী বলিব__না, শাক্ত-ভক্ত 
বলিব? তাবপৰ তীাশ্ার শিবভক্কিব প্রমাণ এই *-- প্রভূ যখন ভক্তগণ 
সঙ্গে নীলাচলে গমন কবিয়াছিলেন--পথে শ্রীভুবনেশ্বব দেবেব মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া! শ্রীচেতনাদেব ভগবান গতনাথকে তূলুষ্ঠিত হইয়া প্রণাম 
কাবয়াছিলেন £-- 


নিপত্য ভূমৌ প্রথমাম দেবঃ শিবাপয়ৎ শবলবিচিত্রচডম। 


পরান প্রভু ভগবান সদাশিবের স্তব পাঠ করিয়া পুজ1 করিলেন, 
এ$বনেশ্বরেব সেবাইতগণ তাহাকে গম্ধমাল্য ছার! সহ্থশোভিত করিলেন। 
প্রতু বিন্দু-সবোবরে হ্গান করিয়া মনে মনে মহাদেবেব মধাপ্রসাদ 
ভোজনের চিস্তা কবিবামাত্র, পাগাগণ তাহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়। 
দ্দলেন। চৈভনাদেব সেই অস্বৃতময় মহাপ্রসাদ সহচরগণের সহিত 
'ভাজন করিলেন। ইহাতে বেশ গ্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীচৈতনা 
মহাপ্রভু শিব ব! শক্তির বিদ্বেষী ছিলেন না 

“ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শাক্ত হ'তে হয় ।” তবে শান্ত মানে-। 
কেবল মগ্-মাংসের প্রিয় অনাচারী শান্ত নহে; আর জাতি হারাইস! 
যে কোন জাতীয় একটা বৈষণবী সঙ্গিণী করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না$। 
যে প্রন্কত তক্ত---সেই শান্ত । শক্তি না পাইলে ভক্তিতে হৃদয় ভরিবে 
'কোথ হইতে? মা যে বিষ্ণভক্তি প্রদান করেন, এইজন্য তাহার। 
মাম--"বিষুভক্িপ্রদা” । আর বৈষুব-তাব সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ! 


৮৬০০ 


নতদর লিমা । 


যেকোন উপাসক হউন না কেন--নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয় 
একমাত্র সাগবেই আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ সকল উপাসকই শেষে 
নিষ্ষাম ত্রহ্থভাবেব ভাবক হইয়া বৈষ্ণৰ ভাবধুক্ত না হইলে, সাত্বিক ভাৰে 
অনুপ্রানিত হইয়। জগৎ ব্রঙ্গময় না দেখিলে মুক্তি-পথের পথিক তইতে 
পাবে না। তুমি শাক্তই ও, বৈষ্ণবই হও আর শৈব গানপত্যই হও-_ 
জীবেব শেষ ভাব বৈষ্ণবভাব । শেষে এই ভাব সাধক মান্জেই উপলদ্ছি 
রুরিয়৷ থাকেন বা এই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকেন, নতুব। মুক্তিব অন্ত 
উপায় নাই । যে শাক্ত--সেই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব-_সেই শাক্ত | শিবের 
গুরু--কষঠ কষের গুর--শিব। 

ভগবান চৈতগ্গদেব সর্বত্যাগী সন্্যাসী, সতভ ভক্তিভাবেই বিভোর 
থাকিতেন , এইজন্য সকল বিধিনিষেধেব অতীত হুইয়! তিনি কখন কি 
করিতেন, তাহাব স্থিরত| ছিল না । তিনি সমাজ বহিভূত অনেক কাজ 
করিয়া গিয়াছেন , তাই বলিয়া! সকল বৈষবই যে তাহার কার্যে 
অন্গকবণ করিবেন---তাহা। হইতে পারে না । তগবান অবতাব রূপে 
অবতীর্দ হইয়। যাহা করিবেন, আর একজন সামান্য অধিকারীও তাহা! 
কবিবে--ইহা কখনও সঙ্গত নহে । এইজন্য স্মার্ত রথুনন্দন শ্ীচৈতনোর 
একজন প্রধান শিষ্ু হইলেও সমাজ-বদ্ধনের জনা তিনি সেই সময় হইতে 
বনু স্থতি-শাস্ত্র প্রচলন করিয়া! গিয়াছেন। যাহা অদ্ভাবধি আমাদের 
সমাজে প্রচলিত হইয়। সমাজ-বন্ধন অটুট রাখিয়াছে। 

আজ চৈতন্যদেব নাই, তিনি দেশকে প্রকৃত বৈষ্বধশ্থে দীক্ষিত 
করিয়া লীলাবনান কবিয়াছেন। আছে তাহার তক্ত প্রেমোমস্ত 
বৈষ্ণবগণ, আছে তাহার সাধের লীলাক্ষেত্র গৌডদেশ ; যাহার প্রত্যেক 


২৬২ 


নদের নিমাই । 


ধুলিকপ! তাহার পবিব্র পদরজে পবিত্রীকূত হইয়৷ শ্বর্গের সুযুমামপ্ডিত 
করিয়া রাখিয়াছে । বৈষ্বগণ এখনও তাহার হ্ধামাথা প্রেমময় 
কবিনাম গাহিয়া তাহারাই প্রেমভাবে উন্মত্ত হইয়া সংকীর্তনান্দে দেশ 
মাতাইতেছেন। গৌরাজের প্রচারিত সে নামগান প্রকৃত ভক্কের 
কণ্োচ্চারিত হইয়া যখন পাপী-তাপীর কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হয়--যখনই সেই 
যধুর নাম শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া মণ্মম্পর্শ করে, তখনই জীব কি এক 
স্থ।নন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক কবে--কি এক তীব্র প্রেমতরজে 
স্বাত হইয়া প্রাণ মন পবিত্র করে, তাহা লেখনী দ্বার৷ বিবৃত করা 
অসম্ভব। 

আমারা কয়েকজন সাধক-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর মুখে প্রতুর 
লীলা-রহস্ত, তাহার অবতার তত্ব ও প্রাণমন বিমোহন সঙ্গীত শ্রবণ 
করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাহার! প্রকৃত মুক্ত-পুরুষ ; প্রকৃত বৈষ্বভাব 
ভাহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন । বৈষ্ণবভাব যে জীবের তুরীয় অবস্থা 
এবং মুক্তির উপায়_-তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা প্রকৃত বৈধব 
তাহারা সেবা-ধর্দ্বের অনুরাগী এবং ত্যাগী; তাহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান 
নাই। আর যাহারা কেবল কথায় বৈষব--জাতিতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, 
তাহারাই সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর । 

গ্রীচৈতন্য লীল! অবসান করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শিখিয়াইয়! 
গিয়াছেন--জীব মাত্রেই শিব, সকলেই এক অভেদাত্বা; কাহারও 
ধ্যে কিছু পার্থক্য নাই। আস্ভাশক্তি জগতের মাতা এবং আমিই 
ব্হ্মপরাৎ্পর জগতের পিতা । লীলা বিস্তারের জন্য--জীবের উদ্ধারের 
জন্য, সমন্ধে সময়ে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। আমি ছাড়! 


২৬৩ 


নদের নিসাই । 


জগতে কিছু নাই; এই মায়ীক জগতে শক্তির রূপে আমারই বিকাশ । 
অতএব-_ 
সর্বধশ্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাৎ পর্বপাপেভো। মোক্ষায়স্তামী মা শুচ:॥ 


ভাই সকল! ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কলীর জীবের মুক্তির জন্য__ 
অধ্যাত্মবিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে মুক্কিলাভের 
জন্য বলিয়! গিয়াছেন_“জীব ! কোন চিন্তা করিও না, পরকালের স্থল 
ইরিধ্বণি করিয়া আনন্দে মত্ত হও--সাত্বিকভাবে কেবল হরিনামে প্রাণ 
মোহিত কর, তাহ হইলে উদ্ধারের জন্য কোন ভাবন। করিতে হইবে 
না। কলিব জীব! অক্ষম অল্লাধু বণিয়া তোমাদের তাবনার কোন 
কারণ নাই । যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কষ্টসাপ্য ব। বায় সাপেক্ষা 
কোন অনষ্ঠানের আবশ্যক নাই) কেবল নাম কর--কেবল নামগানে 
চিন্ত সংযোগ কর। একমাত্র নামই তোমাদিগকে সকল পাপ-তাপ ন্ত্রণ, 
হইতে পরিমুক্ত করিম, তোমাদের অভিপ্পিত মোক্ষধাম বৈকুষ্ঠে লইয়া 
গিয়। সকল কুাব হস্ত হহতে মুক্ত দান করিবে। প্রভু আমাদিগকে 
প্রাণে আবেগে নাম গান কবিতে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন--ইহা যেন 
আমর! কখনও বিস্বৃত ন।হহ। ও শাস্তি, ও শাস্তি, শাস্তিরেব শান্তি । 


ও যদক্ষব পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ য্দভবেৎ। 
পূর্ণ ভবতু তৎসর্ববং তত্প্রসাদাৎ সুরের | 


(শকািকডিতহাডক হারা 


সমাপ্ত । 


জ্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


উপাদেয় গ্রন্থসমূহ । 


১। উপন্তাস গ্রস্থাবপী (একজ্রে ৮ খানি বুন্ধৎ পুস্তক) 


| মোহনমাণ। 


৩। বাহাক্ষেপ। 
৪ | দরাফ-খ। 
৫1 বাম্প্রপাপ 
৬। তুপসীদাস 
| বর্ণাশ্রম 
| ংসার-চঞ্র 


৯। অতীকাহিনা 
১০। মেয়েলী-বাবব্রত 


দ্বিতী- সংস্করণ) 
(ততায সংঙবণ) 
দ্বিতীব সৎস্করণ' ৮ 


(চতুথ সংস্কবণ - 


১১। বন্ধন-মুক্তি - - - 


১২। গপীরেব-মান্তান। 


১৩। পঞ্চরত্ু রী দি 
১৪ | নষ্টচরিত্র - - 


১৫। সতীব-চিতা 
১৬। অভাগিনী 
১৭। শক্তি-সাধনা 
১৮। মায়ব-খেলা 


(দ্বিতীয় সংস্করণ) - 


চি খা আি 


(দ্বিতীয় সংস্করণ) 


এজ ০ ০০০০ গা পপি পক 


প্রাপ্তিস্থান__ছুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১৬৫ লং 


পঞ্কাননতলা রোড, হাওডা। 


১৫০ 
১|৩ 
ন্% 
১০ 
২ 
৩৭ 
. 
৮ 
১1৩ 
৩/৬ 
৯০ 


১1০ 
২১ 
১০৯ 
১৭ 
৬ 
১1৭ 


জনপ্রিয় শ্বলেখক 
শ্রীমোহিত গোপাল লাহিড়ী প্রণীত 


দুইখানি উতকুষ্ট স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস | 


লোকারণ্য - ১০ 


'লাকারণা-দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্ুবুহত গ্রন্থ । 


কুল-লক্ষমী - ২॥০ 


কুল-লম্মবী-_বঙ্গনাদীর লক্ষষীমু্ভি, গৃহে গৃহে রাখিবার 
উৎকৃষ্ট জিনিষ । প্রায় ফুরাইয়া আসিল। 


ছুইখানি পুস্তক একত্রে মূল্য তিন টাকা 


প্রাণ্তিস্থান-- 


দুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া । 


বন্থমতী সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত 
তুবানল - -... - - ১০ 
বিধুরা - - - - -  ॥, 


জ্রীবঙ্কিম চক্র দাস গুপ্ত প্রণীত 


চিতোর গৌরব - - -  ॥ 
নদের পাগল (নাটক) - - ॥০ 
শ্রীব্রজ মোহন দাস প্রণীত 
বেইমান -  - 7.7 ০ 
শ্বীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, প্রণীত 
আসমানের ফুল - ্ ॥০ 


ডাক্তার স্থধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
(হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক (ছুই খণ্ড একক্রে) 


হোমিও গীতি -. -.-.8০ 
আমার অশ্রমাল! পেচিত্র কাব্য) - ০ 
প্রাপ্তিষ্ছান-_ ুর্গাদাল লাইত্রেরী । 


১৯৫ মং পঞ্চাননতলা কোড, হাওড়! 1 
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প্রাপ্তিস্থ'ন--&্পঞ্চীনন চাপ ধান । 


ছুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১০৫ নু পঞ্চ ননলা রো, ভাগ্রিদ। 


